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অদ্যকার আলোচ্য বিষদটি যে নিতান্ত গভীর, ইহা শুনিবা- 
মাত্রই জুদয়গম হয়। এই গভীর বিষয় ভাল করিয়। সকলকে 
বুঝ।ইয়া দ্বিতে পারি ঈদৃশ সামধ্য আমার কোথায়? ফলতঃ 
যদি আমি এবিষয়ে নিজ সামর্ঘের প্রতি নির্ভর করি, নিশ্চনধ 
আমাকে অ্কতার্থ হইতে হইবে। বিধানের ₹ আলোকে বিষয়টি গক- 
লের নিকটে পরিস্ক,ট হইবে, ইহাই আনুন আশা ।. বক্তব্য 
বিষয়টি যেরূপ আপ্যায় অভিহিত হইয়া, ছাট শরো্টবর্ের 
পহজে মনে হইতে পারে যে, কেশব পর্হিরোধিতা ছিল, 
তবে সে স্ববিরোধিতার অর্থান্তর ঘটাইয়া বস্তা উহ্থাকে লঘু 
করিত্বন এই তাহার 'ভিপ্রায়। অবান্তর ঘট! ই স্ববিরোধিতার 
লবুক্বস্বাদন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেন না সেঁরুপে উহা যত 
কেন লঘু হউক না তথাপি উহার স্ববিরোধিতা থাকিয়া যায়। 
বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান ও দর্শনের মত এই যে, আপাততঃ বে 
লকল বিষয় বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সে সকল বিষয় যখন উচ্চতর 
১৬ ক্জারোহণ করিয়া দেখা যায, তখন তাহাদের অবিরোধিতা 
'পষ্ট প্রতিভাত হয়। এ মতের আমরা নিশেষ সমাদর করি, কিন্ত 
হে সকল জীবন বিরোধিতা বাঃ অবিরোধিতার দিকে কোন দৃষ্টি নর 
'করিয়া ভ্রম: আস্তিক প্রেরণার শনবর্তন করিয়া জীবনপুর 
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অগ্রসর হয়, সে সকল জীবনসন্বন্ধে আমেরিকার এক জন সুগভীর, 
চিন্তাশীল ব্যক্তির উক্তি একান্ত সত্য। ইনি এদেশের "মধিকাংশ 
যুবকের নিকট পরিচিত এবং বিশেষ ভাবে সন্মানিত; সুতরাং ইহার 
গাম উল্লেখ না করিলেও ইহার কথা শুনিলেই অনেকে ইহাকে 
'চিনিয়া লইবেন। ইনি বশিস্বাছেন, “নির্বাদ্ধিতাসচক পুর্ববাপর- 
সঙ্গতি ক্ষুদ্র মন সকলের বিভীষিক।, ক্ষুভ্রমনা রাজনীতিজ্ৰ, দার্শনিক 
ও ধণ্ঘীচাধ্যগণ উহার পুজা? করিয়া! থাকেন। মহাত্মা পুর্রবাপরসজ- 
তির কিছুই প্রয়োজন নাই।” কেশবচন্ত্রসম্বন্ধে এই কথাই সত্য । 
তাবিয়! চিন্ত! করিয়া শূর্বাপরসঙ্গতি রক্ষা করিবেন, এরূপ ভাবে 
তিনি জীবনপথে অগ্রসর হন নাই। তিনি আস্তরিক প্রেরণায় 
চলিতেন! যখন তীহাতে যে প্রেরণা উপস্থিত হইত, তিনি 
আপনাকে সেই প্রেরণার অধীন করিতেন। তিনি বাহির হইতে, 
কিছু গ্রহণ কবেন নাই, ষদি করিযা। থাকেন তাহ? আস্ত- 
রিক প্রেরণার অন্থুবর্তন করিয়াই করিয়াছেন। তাহাতে কখন 
কি উপন্থিত হইবে তিনি কিছুই জানিতেন না, হুতরাৎ পুরবঃপর- 
অ্গতি রক্ষ1! করিষা! চলা উহার সম্বন্ধে কি প্রকারে ঘম্তবপর 
হইতে পারে। এরূপ করিয়া চলাতে কেশবচন্দরে কি স্ববিরোধিতাঁ 
ক্বটিয়াছে ? না) স্ববিরোধিতা ঘটে নাই, স্ু-অবিরোধিতা খঘটি- 
মাছে । কেশবচন্জরে স্ববিরোধিতা কোন্‌ অর্থে এখন সকলে বুঝিতে 
পরিতেছেন। তাহাতে স্ববিরোধিতা ছিল না, সু-অবিরোপিতা 
ছিল। স্বনিরোধিতা এ শবটির মত আর কোন ভাষাতে একই 
শব্দ দ্বারা বিরোধ প্রকাশ করিয়া আবার সেই শব্দেরই বিশ্লেষে 
অবরোধ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, এরূপ শব্ধ নাই। ম্ববিরো- 
ধিতা শব্ব্ট সুতরাৎ কেশবচন্দরে ঘে সুন্দর অবিরোধিতা ছিল 
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ভাহা দেখাইবার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী । একজন দেলীয় 
হৃপণ্ডিত ব্যক্তি কেশবচজ্রের বিধয় বলিতে গিয়া তাহাতে স্ববি- 
রোধিতা দোষারোপ করিয়াছেন। তাহা হইতে এই স্ববিরোধিতা 
শব্দটি গ্রহণ করা হইয়াছে । কেশবচজ্রে তিনি স্ববিরোধিত 
দোষ ঘটিয়াছে বলিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বিরোধিতার কোন দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করেন নাই। আমি বলিতেছি, কেশবচন্দ্রে স্ববিরোধিতা 
স্ববিরোধিতা নহে, হৃ-অবিরোধিতা। 
ইতঃপৃর্করবে কেশবচল্রের জন্ম দিনে "কেশবচল আবোধা কেন ?* 
ইহার ব্যাখ্যায় স্তাহার জীবনের তিনটি মুলতত্ব নিদিষ্ট হয় ;-- 
দ্বাধীনতা, সমতা, একাত্মতা । এই তিনটারই সঙ্গে স্ববিরোধিতা 
আছে কিনা প্রথমতঃ দেখিয়া তৎপর সে সমুদায়েতে যে স্ববি- 
রোধিতা নাই, মু-অবিরোধিতা আছে, ইহা দেখিতে হইতেছে। 
সর্ব প্রথমে স্বাধীনতার বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাউক। 
'্বাধীনত/ যে কেশবচক্রের জীবনের মুলমন্ত্র ছিল, এবং 
্রতি্যতি গ্বাধীন্তা যে তিনি সমধিক সম্মান, করিতেন, ইহা! 
আমর! “পুর্ধববারে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি । এবার 
তাহার জীবনী হইতে ইহার বিপরীত কথ! আপনাদের নিকটে 
পাঠ করিয়া শুনাইতেছি। ১৭৯৭ শকের ১৪ আফাঢ় তিনি 
বক্ষমন্দিরে/ এইরূপ উপদেশ দেন; “যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে 
এবং মন্থুষ্যের প্রতি প্রেমে মনু, ইচ্ছা প্রবিষ্ট হইয়া আত্মসকাব 
বিলীন রিয়া! ফেলে, তখন আত্মা অধীনতার উন্নত হুখ উপভোগ 
করে। আত্মবশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়। ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারে দুঃখ ফহা করিতে হয়। আত্মা অধীন হইতে 
পারিলে উ্্বরের সহায়তায় ধর্মের সহায়চায়, পরের অর্।ন হইতে 
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পারে। সে অধীনতা হুখের কারণ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শান্তি 
নিত্য লাভ হয়। ঈশ্বরের খ্নধীন জীবের অধীন হইলে সখের 
অন্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দদাগরে নিমগ্গ হন ধাহার আব! 
ঈশ্বরের পদ্লে, ভ্রাতা ভগ্বীগ্ণের পদতলে সংস্থাপিত হুয়। সে. 
সময় জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হইয়া যাষ, ভিখারীর 
বেশে বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিতে থাকি । ...,৮৮৮, স্বাধীন বুদ্ধিতে 
অপরকে আকর্ষণ করিতে পিয়া সমুদায় ধর্ঘ্ানুষ্ঠানে, সমুদায় 
বিষয়ে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়; অপ্রণয়ের সহজ 
সহত্র দ্বার উদঘ।টিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দগ্ধ করে।" 
“অধীনত ব্রত স্বতন্র। ইহাতে পাচ কেটি পচ সহত্র লোন 
এক হইয়া খায়। পরস্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। 
বুঝিতে পারিত্েেছি না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার 
সৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন হুইব। পদে পদে বিপদ হয় 
হউক, অনৈক্যের মম্তাবনা অল্প। ইহাতে মিলনবন্ধ- প্রগাঢ় 

হইয়া উঠে, পরসেবায় আনন্দলাভ হয়। স্বর বুদ্ধি বিসর্জনদয়া 
আস্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার জঙ্গে মিলিত হয়। পরের” অধীন 
হুইয়া জগতের অধীন হুইয়া বিনীত হইব তখন এই তাহার 
চেষ্টা। তখন এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্ভের ইচ্ছা, ঈশ্বরের 
ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়। স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন, বঝিতে না 
হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইআা 'কে। এ সময়ে বিপদ আর্িলেও' 
মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার দ্বারা সিপ্ধাস্ত করিতে চেষ্টা হব, 
ইহাতে তাহা হয় না। বঅধীনতার মধ ছিয়া হ্বর্গের আলোক 
গ্রুকাশ পায়।” কেবল যে কেশবচজ্্ এ সময়ে অধীনতার মাহাজ্থ্য 
বর্ণন কাঁরলেন তাহা নহে, তিনি প্রচারকবর্গকে অধীনতান্রত 
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অর্পণ করিলেন। তাহার জীবনী হইতে সেই অংশ পাঠ কর! 
হাইতেছে,। “তিনি দেধিলেন, তাহার প্রতি এবং পরস্পরের 
প্রতি বাধ্যতা দা জম্মিলে প্রচারকবর্গের মধ্যে কোন কালে শান্তি 
৭ প্রীতি সংশ্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সাধনার্থও তাহার! 
প্রস্তত হইতে পারিবেন না। এই দেখিয়া ডিস্ক দিন প্রচা- 
বকবর্গকে অপরাহুে আপনার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন । 
তৃতীয় তলে তাহার গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল। তিনি এক এক 
জন করিয়া প্রচারককে গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। কেশবচঙ্র 
আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে । 
সমাগত প্রচাবককে সেই আসনে উপবেশন এবং যনে মলে 
প্রার্থনা করিতে বলিয়া পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত 
*বন্ধনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কাহার ?' উপস্থিত প্রচারক 
(উহার প্রেরণায় টত্তর দিলেন) “আমি আচাধ্যের ও পরম্পরের?। 
তিন বার প্রশ্ন ও তিন বার উত্তর কালে তিনবার উদ্বান ও উপ- 
বেশ “রিলে পর সেই প্রচারককে কি করিতে হইবে বা ছাড়িতে 
হুইবে ০কেশব্চজ্ঞ তাহা! বলিয়া দ্িলেন। এক একটি করিয়া 
প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিলে পুর্ব সমুদায় করিলেন । প্রচা- 
রকণণ যাহাতে বিনীত ছন, উদ্ধৃতভাব পরিহার করেন, পরস্পরের 
অধীন হন, এজন্য (জুলাই ১৮৭৫) সাধন প্রবর্তিত হইল ।৮ 
বিনি'আপনার জীবনবেদে সপ বাক্যে বলিলেন, *অধীনতা 
প্রিয় কেহ ধদি ঠক্‌ হইয়া এখানে কিল থাকে, সে ঠকৃকে বাহির 
করিয়া দিব; দিই দিখ। ভানীনের দল এখানে নথ; তিনিই 
আবার সকলকে 'অধীনভাব্রতে বাস্ষিতে যত্ত করিলেন, ইহা কি 
স্ববিরোধিতা দোষ নহে? বদি ইহা শ্ববিরোধিতা দোষ না হয়, 
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উবে আর শ্ববিরোধিতা দোষ কাহাকে বল! খাইবে 1 এখানে 
গু-অবিরোধিতা কোথায়? হু-অবিরোধিতা আচ্ছে কি ন! 
বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। মিজের মত তাহার স্বছে 
চাপাইয়া তাহার হ্থ-অবিরোধিতা প্রতিপন্ন করিতে যব করিব না। 
ষাহার নিজের শুতে তাহার শ্ু-অবিরোধিতা হস্পষ্ট সকলের 
হাদয়ঙ্গম হইবে, ইহাই আমার আশা । সকলেই জানেন কেশবচঙ্ 
ত্রিনীতি (70519169 ) মতে বিশ্বাস করিতেন। ঈশ্বরের প্রকাশ 
সম্বন্ধে এই ত্রিনীতি ভিনি সর্ধত্র প্রয়োগ করিয্বাছেন; ধাহার! 
তাহার প্রার্থনা পাঠ করিয্নাছেন, তাহারা জানেন পিতা, পুজ্র, 
পনিত্রাত্ী এই তিন ভাবে তিন গুকরুতে তিনি এক গুরু শ্বীকার 
করিয়াছেন। তিনে এক যে গুরু তাহার কথা শুনিয়া চলা কেশব- 
চক্রের বিশেষ মত। ইহা! স্বাধীনতাবিরোধী নহে । তাহার গ্গাধীনডা 
স্বেচ্ছচার ছিল না, ঈশ্বরাধীনতা ছিল, ইহা, সেবার আলোচিত 
হইয়াছে। ঈশ্বরাধীন হইতে গেলে তিন স্থলে অধীনত স্বীকার 
করিতে হয়, পিতার নিকটে, পুজের নিকটে, পবিত্রাত্বার ঈন্কুটে। 
শ্রীটসমাজ কথায়-গিতা, পুজ্র ও পবিত্রাত্মা বলিয়া খ'কেল, কিন্তু 
কাধ্যকালে তাহাদের নিকটে পিতাও থাকেন না, পবিভ্রাপ্বাণড- 
থাকেন না, এক পুজেেরই সাম্রাজ্য । এ পুজও আবার ইতিহাসের 
পৃঙ্জ, তিনি যাহা বলিয়া শিয়াছেন স্বীয় বুদ্ধির আলোকে তাহা 
ঘুঝিযা চল! অনেক ষ্টবাদ$ মত) পুত্রের অনুসরণ “করিবার 
ছন্ত তবে কি ্রষ্টদমাজের শরধীপন্ন হইব না, তাহা হইতে পারিৰ 
না। আমাদের শোণিতের ভিতরে হিন্ৃও।বু বিদ্যমান রহিয়াছে,ষেই 
তাবের অনুরোধে পিত1ও পবিত্রাত্মাকে(পরমাত্খাকে)ছাড়িয়া আমর? 
পুজ্রের সমাদর করিতে পারি না। ব্রহ্ছ পরমাত্ধা। ও তগবান্‌ এই 
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তিন গ্ভাবে ঈশ্বরের হিবিধ প্রকাশ হিশ্গু মালেন। কিন্ত এ তিনেক 
সেই এক খ্ররত্রক্ম। এই ভাবানুরোধে কেশবচক্র তিন গুষ্কে এক্‌ 
ওক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,অথচ তিনি তিনের ভিতরে প্রতেদ্ড 
রক্ষ! করিয়াছেন। “গুরু হয়ে তিন জায়গায় তুমি প্রকাশিত। 
পিতা, পুজ্র, পবিজ্রাত্ত্বী তিন, কিন্ত এক; গু তিন প্রকারে 
তিন প্রণালীতে আসিতেছে । ইহারা ঈশ্বরতনয়, ইহাদের 
ভিতর দিয়া যা আসে তাও তোমার কথা । চক্র, হৃধ্য, গিরি, নক্ষত্র 
লতা, পাতার ভিতর দিয়া যা আসে তাঁও তোমার কথা। আর 
আমার অন্তরে পবিভ্রাত্বার ভিতরে বিবেককর্ণে যা শুনি, তাহা ব্রহ্ষ- 
বাণী। তিন দিক্‌ দিয়ে শুনি অথচ গুরু এক । পিতা বেদ, পুজ্র বেদ, 
পাৰিত্রাত্বা বেদ, ব্রিবেদ ।” “তিন মত অথচ এক মত। তিন শুক 
থচ এক গুন 1” “ছিলেন এক, হইলেন অনেক গুরু, তার নাম 
ব্রক্ধ 1” “গরু কথা! কও, যার ভিতর দিয়! কথ! বলিতে চাও বল । 
ঘার ভিতর দিয়! কথা বলিবে, আমি তার পাদ্পঞ্ধে প্রণাম কারিব। 
স্বর্ণরাস্জর্ের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণ কর আমরা নমস্কার 
করিয়া গ্রহণ করিব” এ সকল কথা কি দেখায় € এই দেখাত 
থে ঈশ্বরের অধীনত অতি বিস্তৃত। এই বিস্তৃত অধীনতাই 
কেশবচজ্জের স্বাধীনতা । 

এই বিষয়টি আর এক দিকৃ দিয়া দেখা যাউক। কেশবচক্্র 
স্তাহার নিক প্রার্থনাক্ধ বলিয়াছেন এমহর্ষি ঈশা। বলিয্। গেলেন 
যেখানে থাকিবে তোমরা পাঁচ ধন, সেধানে থাকিব আমি।? 
আমরা যেন ঈশার মণ বলিতে পারি, ধেখানে ধর্ম সেখানে 
লত্য ; বেখানে সত্যানুরাগ সেখানে আমি, ইনি, তিনি থাকিব 
এই. কথাখুলির মধ্যে "আহি? হিমি, 'তিদি' এই তিনটি লর্ধ্বসাঘ- 
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পদের বিশেষ লক্ষ্য কি, ইহা সর্বপ্রথমে বুঝা প্রয়োজন । আমি *. 
-__পবিত্রাত্বা, ইনি--পুজ; তিনি-_পিতা। আমি রা অহং এ 
দেশে প্রতিহৃদয়বাসী ঈশ্বরসম্বন্ধে নিয়ত ব্যবহৃত হইত। প্রীক্ 
বলিয়াছেন ;-- | 
এহ্মাতা। গুড়াকেশ নর্বভূভাশয়স্থিত£। 
এই অহৎ পরমাত্মা পবিত্রাত্বা। কেশবচন্দ্র কি তবে অঙ্ৈ- 
তবাদীগণের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন ৭ না, তাহা নহে । বিলি 
সর্ঘদা আমাদের ভিতর “আমি আছি "আমি আছি? 
বলিতেছেন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই "আমি শব্দ প্রয়োগ 
করিয়াছেন। তিনি বিশ্বাসী, বিশ্বাসীর ঈশ্বর "আমি আছি" ইহা? 
তিনি আপনি প্রচার করিয়াছেন। এই সর্ববভূতের হুদয়প্হ 'অহম' 
বা পরমাত্মার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুম্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন। 
ঈষরঃ মব্তভূতানাং হঙ্ছেশেহর্জছল তিষ্ঠত্তে । 
যিনি সমুদায় জীবের হৃদয়ে অবস্থিত তিনি কো, ঈশ্বর 
ইনিই পবিত্রাত্বা, ইনিই পরমাত্মা, ইনিই “আমি আছি? । ই*হা 
সঙ্গে প্রত্যেক মানবের সাক্ষাৎসম্বন্ধ। ইনি দূরস্থ নহেন সর্বদা 
আত্মস্থ, স্পষ্ট কথায় বলিতে হয়, আমির আমি হইয়। অবস্থিত । 
আমি" যেন পবিত্রাত্বা হইলেন, 'ইনি' কে? ইনি-_ পুত্র । আজি 
শা টি িাািাাশ্াাশীই টি তি 
“আমি, ইনি, ভিনি খাকিাএন্থহল “থাকিব” এই ক্রিয়াপদ দেখা- 
ইতেছে ম্বক্ং বর্ত/ অপরের সঙ্গে এক হইক়স1 থাকিবেন । সুতরাং আমি, 
শন্দে পবিত্রাস্্া গ্রহণ অধুক্ত মনে হইতে পারেও বক্তা আপনার ভিদ্তরকার 
দেখতাংশ লক্ষা করিয়া! এইব্রপ প্রক্ষোগ করিয়াছেন । গতএব আখি শব্দে 
পশিআক্ম শ্রহণে কোন দোষ হইতেছে ন11 
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ধলিতে যেমন সাক্ষাৎ আমাতে পবিত্রাত্বা প্রদর্শিত হইলেন, 
তেমনি 'ইনি' বলিতে সম্মুখস্থ পুত্র বুঝা যাইতেছে'। ঈশ্বরের 
পুক্ীতো ঈশা, তিনি আবার সন্মুস্থ কোথায়? যদি তিনি সমস্থ 
না হন, কোথায় তাহাকে অন্বেষণ করিতে যাইব? সুডিয্বা দেশে 
কোন্‌ সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন, তিনি কিরূপ ছিলেন, এই 
সকল ভূক্তালের কথা ভাবিয়া কি পুত্রকে 'ইনি' বলা 
ধাইতে পারে? বদি আত্মস্থ পবিত্রাত্মাকে গ্রহণ করি- 
লাম, সন্মুখস্থ পুত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্তথা তিনি 
আমার জীবনের নিয়ামক হইবেন কি প্রকারে "ইহারা 
ঈশরতনয়, ইহাদের ভিতর দিয়া যা আসে, তা তোমার কথ! ;* 
এস্লে পুত্রকে সম্ষুধস্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । যিনি 
এত দিন পৃথিবীতে ছিলেন, এখন আর নাই, তাহ!কে কি আর 
ইনি" বলিতে পারি? ইহারা আর “ইনি? এ ছুইকে এক বলিয়া 
কেন গ্রহণ করিতেছি + হারা ঈখরতনয় আর "ইনি পুজ' 
এ ছুই কথার মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে? কো, প্রাতেদ 
নাই। প্রভেদ নাই কেন, ঈশ্বর পুত্র ঈশার নিজের বঁথার 
তাহা প্রমাণিত হয় । তিনি বলিয়াছেন, “আমার নামে ধেখানে 
ছই জঙ্গ বা তিন জন একত্র হয়, তাহাদের মধ্যে আমি বিদ্য- 
মান।” ৮ যাহা বলিয়াছেন তাহা কখন মিথ্যা নয়। যেখানে 
ধর্পের জন্ত সতোর জন্ত সংধক4স একত্র হন, সেখানে তাহারা 
পুজের হহিত এক হইয়া যান, পুত্র সেখানে বিদ্যমাপ। ইণহা- 
দিগের ভিতরে ঈশ্বরতনয়কে দর্শন করিয়া “ইন্নি? বলিয়া তাহাকেই 
গ্রহণ করা হুইয়াছে। 'আমি ও ইপি? যেন পৰিত্রাত্থা ওক পু 
হইলেন, তিনি কে? “তিনি, ব্রচ্ধ। বেদাত্ত তটম্থ লক্ষণে ব্রচ্ষ 
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নিরূপণ করিয়া থাকেন। ভ্গতের কর্তৃত্বে তিনি পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
অনুমিত; জগতের ভিতর দিয়া তিনি সাধকখপের নিকটে 
প্রকাশিত । ব্রহ্ম বা পিতাকে লক্ষ্য করিয়াই কেশবচন্ত্র বলিষ্বা- 
ছেন, “চন্দ্র, সুর্য, গিরি, নক্ষত্র, লতা, পাতার ভিতর দিয়! যাআসে 
ভাও তোমার কথা” “আমি, ইনি, তিনি? এ তিনের বিদ্যমানতা! 
কোথায় ? যেখানে সত্যান্থরাগ সেখানে'। সত্য কোথা? যেখানে 
ধর্ম সেখানে সত্য | ধর্শের জন্ত থে ব্যক্তি জীবন অর্পণ করে, 
ত্য তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। সত্য দর্শন করিলেই 
অনুরাগ উপস্থিত হয়। এই অন্থরাগেই ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ 


সে ব্যক্তির নিকটে ব্যক্ত হয় এবং তদধীন হওয়া তাহার জীবনের 
সার্থকতা । 

অনুরাগে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশের অভিব্যক্তি, এই কৃথা 
বলিয়া এন্থলে অন্রাগের প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছে । অনুরাগের 
উপজীব্য অধীনতা, এই জন্য কেশবচক্জ অধীনতাত্রতের বিষয় 
বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, “যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মন্থু 
য্যের ওতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা! প্রবিষ্ট হইয়া আত্মন্বভাব বিলীন 
করিয়া ফেলে তখন আত্মা অধীনতার উন্নতস্খ উপভোগ করে ।” 
.ৰিবেকে স্বাধীনতা, প্রেমে অধীনতা। যেহ্দয়ে বিবেক ও প্রেম 
মিলিত হইয়াছে, সে হৃদয়ে স্বাধীনতা ও অধীনত সর্ধ প্রকারের 
বিরোধ পরিহার করিয়া এক হইয়া গিদ়্াছে। এ ছুই্র একতা! 
ভিন্ন কখন ধন্মের পূর্ণতা লাভের উীন্তাবনা নাই। পূর্ণ ধর্মে িবেক 
ও প্রেম, স্বাধীনতা, ও অধীনতা একভাবাপন্ন। যেখানে বিবেক 
নাই, সেখানে প্রেম কখন থাকিতে পারে না। বিবেকবিহীন 
প্রেম প্রেমই নয়। যাহার বিবেক নাই তাহার প্রেম আছে, 
এ কথ! বলিলে প্রেমের অবমাননা করা হয়' হায় শুদ্ধ ন) 
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হইলে দুর্থের গন্ধ যায় না, স্বার্থের গন্ধ না গেলে প্রেমের উদয় 
হইবে কি প্রকারে? যাহার স্বার্থ আছে সে কি কখন আপ- 
নাকে' ছাড়িয়া দ্রিতে পারে ? সে যাহা করে আপনার জন্তই কৰে। 
ষে ব্যক্তিতে বিশুদ্ধ প্রেম আছে, তাহাতে বিবেক থাকিবেই 
খাকিবে। বিবেক সকল প্রকার প্রবৃত্তি বাসনার বন্ধন হইতে 
আমাদিগকে মুক্ত করে; এই যুক্তভাবই স্বাধীনতা । গ্ীতরাং 
স্বাধীনতা বিবেকমূলক । যদি এক ব্যক্তির প্রবৃত্তি বাসনা চলি 
গেল, তাহা হইলে তাহাতে স্বার্থের তিরোধান এবং প্রেমের 
আবির্ভাব অন্বাধ্য। এ অবস্থায় কি হয়? “জগতের অঙগল্‌ 
আপনার মঙ্গল এক হইয়া যায়।” প্রেম কি না কল্যাণ চায়, তাই 
আপনাকে ভুলিয়া গিয়৷ যখন উহা পরের কল্য!ণ সাধন করিতে 
প্রধৃন্ত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কল্যাণও অনুহ্যত 
হইয়া যায়। মানিলাম বিবেক আমাদিগকে প্রবৃত্তি বাসনা 
হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিল; এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে 
নিস্বার্থভাব উপস্থিত হওয়াতে আমাদিগের মধ্যে প্রেমের উদয় 
হইল; কিঞ্ত প্রেমের উদয়ে অধীনতার উদয় ইহা! কি প্রকারে 
আসিতেছে ? আসিতেছে এই জন্ত যে, প্রেম সকল প্রকারের প্রভু- 
তের. চেষ্টা ছাড়িয়া দেষ, কেবলই প্রণত হইয়া অপরের সেবা করে ॥ 
*প্রভৃত্বের চেষ্ট। আপনার দিক্‌ রক্ষা করে ; দাসত্বের চেষ্টা পরের 
মঙ্গল চায়।” প্রেমের ভিতরে আ্াপনকে অস্বীকার এবং পরকে 
সর্ধস্থ কর! রহিয়াছে । অ!সনাকে অস্বীকার করিয়া পরকে সর্যস্থ 
করিলেই প্রভূত গেল দাসত্ব আসিল, দাসত্ব আসিলেই অধীনত! 
অনিবাধ্য হইয়া পড়িল। আপনাকে অস্বীকার করিয়া পরকে 
সর্ববন্ষ করা নারীজাতির প্রক্কৃতি। পত্বী আপনারূর্ক অস্বীকার 


[ ১২ ) | 
করিয়া স্বামীর সহিত এক হইয়া থান, স্বামীর কল্য।গার্থ আপ- 
নার জীবন মন সমর্পণ করেন, অধীন্তা তাহার ভীবনের ব্রড 
হয়। এ অধীনতাকে কে নিন্দা করিবে? এ অধীনতার নেতা 
যে স্বামীর কল্যাণ । কল্যাণ অধীন্তার নেতা, এজন্ত এখানে 
আপন-র ইচ্ছা স্বামীর ইচ্ছ! ও ঈশ্বরের ইচ্ছা তিন এক হইযর 
যায়। ঘনারীতে বিবেকের কঠোর ভাব দেখিতে পাওয়া যায় 
না, এ অন্ত তাহাতে বিবেকের অভাব সাব্যস্ত করিতে পারি 
না। তীহাতে প্রেম ও বিবেক এমনই মিশিয়া গিয়াছে যে, 
প্রেমের কোমলতা সর্বদা সকলের নয়নগোচর হইলেও প্রবৃত্তি 
বাসনার বিরুদ্ধ পথে গতি নারী যেমন দৃঢ়তার সহিত অবকুদ্ধ 
রাখেন, এমন পুরুষের করিবার সামর্থ্য নাই। নারী স্বভাবতঃ 
পৃণ্যময়ী, হতরাৎ তাহাতে প্রথম হইতে প্রেমের প্রকাশ অনি- 
বার্য তাহাকে কাহার বিবেকসম্ভৃত শুদ্ধতা শিক্ষা দিতে হয় 
না, তাহার স্বভাবের মুলে শুদ্ধত৷ সর্বদা বিদ্যমান। শ্ীচৈতন্ত 
ভক্তির অবতার। প্রেম তাহার জীবনের মুঙ্গ উপ[দান। তিনি 
বিন্দুমাত্র গুদ্ধতার ক্ষতি সহ কবিতে পারিতেন না। তিনি নারী 
ভাব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাই শুদ্ধতার প্রতি তাহার ঈদৃশ 
হুকোমল অনুরাগ ছিল। - বিবেক পুরুষ, শ্রীতি নারী, এ ছুইয়ের 
সন্মিলনে উদ্ধ প্রেমের উদ । ঈশ্বরের জন্ত সর্ধত্যাসী প্রেমিক 
প্রকৃতির ভাব স্বীকার করেন, এ ভুপ্ত ছোট হরিদাসকে অচেতন 
ধখন বর্ন করেন, তখন তাহার কারণ তিনি এই প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, 
প্রকৃতি হইয়! করে প্রকৃত্তি সন্তাষণ । 
।শ্রভু বলে তার নুখ না করে দর্শন ॥ 
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একাধারে যেখানে নরনাীপ্রকৃতি মিলিভ হয় নাই, 
সেখানে প্রেমের উদয় হইতে পারে না) জুর্বথা জগ২, জীব ও 
ঈশ্বরের অধীনতা৷ উপস্থিত হয় না) পুণ্য পবিত্রতার সাত্রাজ্য 
বিস্তার হয় না। কেশবচন্দ “একাধারে নরনারীপ্রকৃতি? বিষয়ে 
উপদেশ দানকালে বলিয়াছেন, * “তিনি (শ্লীচৈতন্ত ) একাধারে 
রাধা কৃষেঃর মিলন, যোগ ভভভির ক্যা, প্রেম পুরে যোগ, 
এবং নরনারীর বিবাহ, অনুরাগ নৈরাগ্যের মিলন দেখাইলেন।" 
“পৃথিবীতে পুরুষ নারীকে বিবাহ করে, নারী পুক্রষকে বিবাহ 
করে; কিন্ত ধর্শ্বাজ্যে পুক্রষ 'মপনাকে বিবাহ করে, নারী 
অধপনাকে বিবাহ করে, এই যে নরনারী আপনাকে অ'পনি 
বিবাহ করে, ইহাই স্বগাঁ়্ বিবাহ । এই স্বগাঁয় বিবাহপ্রথা 
অন্থমারে চৈতন্য নিজেই নিজের স্ত্রী হইলেন” "ঘরের বিষু- 
প্রিয়া এখন সন্গ্যাসীর বিস্তপ্রিা হইলেন। চৈতন্য দেখিলেন 
তিনি স্ত্রীপ্রকৃতি ভক্তি লইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সন্নাস 
গ্রহণের সযয় ভক্তচুড়ামণি আপনার গ্র প্রকৃতিকে আপনি 
ববাহ জরিলেন।” এই আধ্যাত্মিক বিবাহে বিবেক ও প্রেম, 
স্বাধীনতা ও অধীনতা এক হয় । 

“ স্বাধীনতাতে মন আপনার ভিতরে বদ্ধ থাকে, অধ্ীনতাতে 
উহা প্রমুক্ত ভাবে সকল নবনারীকে স্ব্যালি্গন করে। জগতের 
কল্যাণের অধীন হইলে কি আঁ মানুষ আপনলাতে আপনি 
বন্ধ থাকিতে পারে? কেম্বচক্্র ভালই বলিয়াছেন, “ধন্য ঈশ! 
চৈতন্তের সায় ল্গ্যাযী, যাহারা একটি মার পণীনর্ডে স্তর 

* বক্ততাকালে ভাবত; খাহ1 উল্লিখিত হইক্াছিল এখন তাহ! 
স্থলে স্থানে উপদেশাদি হইতে উদ্ধত করিল দেওয়া! গেল । 
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মাকে বরণ করেন, সমস্ত পৃথিবীকে ভাই ভগিনী মনে করেন 
এবং ছুই একটি অতিথির পরিবর্তে হৃদয়গৃহে সহ সহজ 
তিথির সেবা করেন। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি. ছোট 

ংসারের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড সংসার যোগ কবেন, এক খানি 
ধরের পরিবর্তে তিনি কোটি কোটি ঘর এবং অল্প কয়েক জন 
বগ্ধুর পনবর্তে অসংখ্য ভাই ভগিনী লাভ করেন।” জন্যাসী 
কে? যিনি সমুদায় ঈশ্বরের জন্ত, অপরের জন্য অর্পণ করিয়াছেন । 
এব্ূপ অর্পণ অধীনতা বিনা কোন কালে সম্পন্ন হয় না, অধীনতা 
ও প্রেম এ জন্ত চিরসংযুক্ত। এখন কথ! হইতেছে, 
জগতের কল্যাণের অধীন হইলে কোন মানুষ বা মানুন্- 
সমূহের অধীন হওয়া হইল না, কেবল এক কল্যাণরূপী 
ঈশ্বরের অধীন হওয়া হইল; কিন্তু কেশবচত্র যে অধীনতার 
ব্রত দিগ্াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের এবং দলের অধীনতা- 
দ্ববীকার রহিয়াছে, এখানেও কি এ ঘঅধীনতাকে প্রেম বলিতে 
হইবে? তিনি যখন প্রচারকবর্গকে ব্রত দিলেন, তখন আচাধ্যের 
এবং পরস্পরের অধীন হইবার প্রতিজ্ঞায় তাহাদিগকে বন্ধু করি; 
লেন। “অধীনের দল এখানে নয়” এ কথার সঙ্গে হার মিল 
থাকিল কোথায়? তিনি ষে প্রচারকগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিষ্রা 
একটি অধীনের দল প্রত্তত করিবার জন্য প্রশ্বাস পাইলেন। 
কেবল পরস্পরের অধীন (হু তে।নহে নিজের অধীম হইতেও 
কেশবচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করাইফা লইয়াছেন, ইহাতে কি পোপের 
অধিকার গ্রহণ করিবার অভিলাষ তাহ! প্রকাশ পাইতেছে 
ন। ৭"্দ্লের কেহই অধীনতায় জীবিত নহেন, কিন্তু স্বাধীনতায় । 
আমি কাহাকেও ধাতাষ পেষণ করিতে মানস করি না 
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শ্রতে্টককে স্বাধীন দেখিতে চাই। কাহাকেও গুরু অখবা 
শাসনকর্তী বলিতে বলি না, ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্ত' 
বলিয়া জানি * এ সকল কথা এখন কোথায় রহিল? আপনার 
এবং পরম্পরের অধীন করিবার জন্ত এত প্রয়াস কেন? 
স্বাধীনতায় জীবিত থাকিতে ন! দিয়া অধীনতায় জীবিত রাধিবার 
জন্ত তু কিব্যর্থ যত্ব নহে? “এ দলের কেহই অধীন হইবেন না" 
এ কথা এখন তিনি বিস্মৃত হইলেন কেন? এন্ঠ কলের সহিত 
স্বাধীনতা প্রচার করিয়া পরে আবার অধীন্তার গুপব্যাখ্য। 
ঘঅধীনতাপ্রবর্তনে প্রবৃত্তি, ইহা কি স্ববিরোধিতা নয় + স্ববিরোধিত! 
নয়, ইহার মধ্যে হ-অবিরোধিতা আছে, ইহাই দেখা প্রয়োজন । 
আচাধ্য এবং পরম্পরের অধীন হইব, এ প্রতিজ্ঞার কি এই অর্থ 
নহে ঘে, আচার্ঘের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি প্রেমে সর্বাথা 
আপনাকে উড়াইয়া দিব? যদি এ অর্থ হয়, তবে কেশবচক্্র এ 
প্রতিজ্ঞায় বন্ধ করিয়া কিছু স্বাধীনতাকে উড়াইয়া দেল নাই। 
যাহার স্বাধীন নছে স্বার্থের অধীন, তাহার! কি কখন এ 
প্তিষ্ক্বা £প্রালন করিতে পারে যদ্দি প্রচারকগণ জীবনে 
এ প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহার কারণ অন্বাধীনতা 
ঝ স্বার্থাদির অধীনতা, স্বাধীনতা নহে । এদিক দিয় না দেখিয়া 
অন্ত দিক দিয়। দেখিলেও সু-অবিরোধিতা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। 
.আচাধ্য এবং পরস্পরের অধীনুভা স্টারের অনুরোধে, না ধর্মের 
অনুরোধে ? যদি ধর্ষের অনুরোধে হয়, তাহা হইলে সেখানে 
সত্য থাকিবে, সতো্ধ প্রতি অন্গরাগ থাকিবে । আচার্য্য ও পর- 
স্পরের সহিত সাংসারিক সম্বন্ধ না হইয়া ধর্দ্বের সন্বদ্ধ হইলে 
এ সঙ্স্ক বন্ধনের কারণ হইবে না, মুক্তির কারণ হইবে । কেন 
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না এই সম্বন্ধ হইতে সত্যের আগম হইবে, সত্য সক্লকে স্বাধীন 
করিবে। আচার্ধ্য হইতে যে নব নব সত্যের নিতা আগম হইত 
ততপ্রতি অনুরাগ বা প্রেম যদি অধথীনতা'র কারণ হয়, তাহা, হইলে 
স্বাধীনতার বিলোপ হইল কোথায়? বরং উহা বাসনা প্রবৃক্তি 
বার্থ তিরোহিত্ত করিঝা দ্াধীনতা৷ 'ারও দিন দিন বদ্িতই করিবে 
আগম শাস্ত্র বলিয়াছেন). 
| আগতং শিক্ষবক্তে ভে” গান্শ্চ গিরিজাননে | 
মগ্ষশ্চ হপক্বীস্তোজে তন্মানাগম উচাতে & 

ঈগর হইতে এক ব্যক্তির নিকটে সত্য আসিল, সে সত্য অন্ত 
দশ জনের হৃদয় অনুমোদন করিল, তখন সত্যের আগম হইয়া 
বুঝা গেল; কেশবচত্ত্র সত্যের আগমসশ্বদ্ধে কি এইরূপ কথা 
বলেন নাই? তিনি আপনি বলিয়াছেন, "আমি কি ইচ্ছা করি যে, 
সি এই, সকল বলিল্ম বলিয়া! তোমরা! গ্রহণ করিবে কখন 
নষ, আমি বিচারিত হইতে অভিলাষ করি। আমার মত সমুদায় 
স্তীক্কু বিচারের অধীন হউক। গৃহে গমন ক্র, আমি যাহা! বলি- 
যা, তাহার প্রত্যেকটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, পরিতু্গিত কর; 
আমি যে সকল মূলতন্ত স্পষ্ট নির্দেশ করিলাম তাহার প্রত্যেকটি 
যত্ব সহকারে চিন্তা করিয়! দেখ, তৎপর যে কোন সত্য ঈদূশ 
একাস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে সেইটি গ্রহণ কর, যিটি ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রমাণিত হইবে, সেটিকে অই কল। আমার ওষ্টাধর হইতে যে, 
কোন কথা বিনিঃস্থত হয় তাহা আমার ' স্বদেশীয়গণ কর্তৃক গৃহীত 
হইবে না যদি তাহাদের অন্তরশ্থ পরমত্মা কর্তৃক অনুযোদিত না 
হয় ।” তিনি আপনার সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন মণ্ডলীর নেতৃবর্গ- 
সম্থন্ধে তাহাই সত্য । কেশবচক্রকর্তৃক নিবন্ধ ঈশ্বরের কথোপকথনে 
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আছে, “যদ্দি,তোমাদের নেতৃগণ তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, তোমা- 
দের হৃদয়ের আন্তরতম প্রদেশে আমাকর্তৃক অনুমোদিত না হইলে 
আহাের জথান হাইণ করিও লন)” €কেশরচন্ত আঅ/ঃপনি কি প্রার্থন) 
করেন নাই, “ঘার ভিতর দিয় কথা বলিবে আমি তার পাদপছে 
প্রণাম করিব। দ্ব্গরাজ্যের কথা ধাঁ ভিতর দিয়া প্রেরণ কর 
আমর! নমস্কার কবিষা গ্রহণ করিব” কিন্ত ঈশরের কথা আসিল 
বুঝিব কি প্রকারে ? “তারে কি খবর এলো বিবেক্ষের ভিতর দিয় 
শুনিতে হইবে ।” স্থতরাং বিবেক বা তন্ু,লক সাধীনতা। নাঁ খাকিলে 
সত্য বুঝিবার বা গ্রহণ করিধার কোন উপায় নাই। আপনি 
গ্রত্যাদিষ্ট না হইলে সমাগত মত্য বুঝিতে বাঁ গ্রহণ করিতে পাত্রে 
কাহার সাধ্য? এই সত্যই ফেশবচত্তর প্রার্থনায় বলিয়াছেন, “খন 
পনিত্রাত্থা দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন মাচ কথা কয়, গাছ কথ! ক, 
ইন্দুন ছু'চো স্বর্গরাজ্যের সংব)দ আনে 1” স্থাধীন আযত্ম পৰিত্রাত্বযর 
অ'বামভূমি, এবং পবিভ্রাত্না আমাদিগকে সত্যের প্রতি অনুর? 
ও অধীনতা বা শিষ্যপ্রকৃতি শিক্ষা দিয়া থাকেন । আচার ভিতর 
দিঘা ক্লেদত্য আদিল ততপ্রতি অনুরাগ ও তদধধীনতাই আচাধ্যের 
অধীনত৯। হ্তরাং ইহা অন্ত কথায় ঈশ্বরাধীনতা। 
আচাধ্যের মধীনতার কি অর্থ, এবৎ তন্মধ্যে থে স্ববিরোধিত! 

নাই প্রদর্শিত হইল, এখন পরস্পরের অধীনতাসন্বন্ধে যে বিশেষ 
কথ। আছে তাহা দলিতে করা ৷ ধর্ম, সত্য ও ঈশ্বরের 
নামে ধাহারা একত্র হন, তাহার] উশ্বরনির্দিষ্ট মগ্ডলী। এই 
মগুলীকে আমরা কধন সামান্য দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না, ইহ! 
পৰিত্রাত্মার আবাসভূমি। আ্রাষ্টশান্তে ঈশাকে বর, এবং মণ্ডলীকে 
কন্যা বলিব নির্দেশ করা হুইফাছে। এ উপমা্টী অতি হুন্দর । 
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বর ও কন্তার সহিত যেমন অভিন্ন যোগ ঈশা ও যণ্ডলীর সহিত্ত 
তেমনি অভিন্ন যোগ । শ্রীষ্টশাস্ত্রের এ উপমা ছাড়িয়া দিয়া 
আমরা অন্ত দিক্‌ দিয়া ঈশা বা ঈশ্বরতনয় ও মণ্ডলীকে একেবারে 
এক বলিয়া! উপস্থিত করিতে পারি। মণ্ডলী পদ্ত্রাত্বজাত ঈশ্বর- 
তনয়। তিনি যাহা বলেন, ষে বিচার করেন, তাহ প্রত্রের বলা, 
পুত্রের বিচার । আমি পূর্বে বলিষ্বাছি, ঈশ্বরতনয় ঈশ' জুডিয়া 
দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন তিনি নাই, ঈদৃশ ঈশ্বরতন় 
আমাদের বিশ্বামভাজন নহেন! তিনি আমাদিগের নিকটে: 
আমাদের সম্মুধে আছেন । কি ভাবে আছেন ? কিরূপে আছেন ? 
সাধকগণের মিলিতভাবমধ্যে আছেন, মণ্ডলীবূপে আছেন। ঈশা 
বলিয়াছেন, তাহার উপরে ঈশ্বর বিচারের ভার দিয়াছেন, তিনি 
আসিয়া মকলের বিচার করিবেন। তাহার শিষ্যগণ বহু দিন হইল 
প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, কৈ তিনি তো বিচার করিতে আসিলেন 
না! তীহার শিষ্যেরা মনে করিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় শরীর 
ধারণ করিয়া ধরাধামে আসিবেন, সিংহাসনে বসিয়া সক জাতির 
বিচার করিবেন। ধাহারা এরূপ ভাব মনে স্থান দিয়াছেলেন, 
তাহারা ঈশার কথার মর্ম বুঝিতে পারেন নাই । তিপ্সি, বলিয়া- 
ছিলেন, "আমার নামে যেখানে ছুই জন বা তিন জন একত্র 
হয়, তাহাদের মধ্যে আমি বিদ্যমান ।* এই বিদ্যযান্তা লক্ষ্য 
করিয্বাই তিনি বিচার করিতে গসাস্সিবেন বলিঘ়াছিলেন। কেন না 
তাহার নামে যাহারা মিলিত, তাহারা .ষে বিচার করেন স্বর্গে ও 
পৃথিবীতে তাহা ঘ্ুতর থাকিবে, এ কথা বলিয়া তিনি বিচারের 
ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা আপনি সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়া- 
ছেন। এখন এই সকল কথার আলোকে বিচার করিয়া দেখিলে 
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পরস্পরের অন্ন হইবার জন্ত কেশবচন্দ্র প্রচারকগণকে প্রতিষ্া- 
বন্ধ কেন করিষাছিঞ্জলন, তাহা! অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। 
প্রেমে, তীহারা পরস্পর পরস্পরের অধীন হইবেন, ইহা সর্ব 
প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা এই ফষে, পরস্পরের শাসন মস্তক পাতিয়া 
গ্রহণ করিবার জন্ত তাহারা পরস্পরের জর্দীনতা স্বীকার করিবেন । 
এ অধীনতা এত দূর ষে তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি যদি 
মনে করেন ষে, তিনি অমুক বিষয়ে ঈশ্বরের 'আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়'ছেন, অথচ সকলে ষদি সেই বিষদে তাহার বিপরীত আদেশ 
পান, তাহা হইলে কোন কথা না বলিয়া আপনাকে ভ্রাস্তজ্ঞানে 
সকলে যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে সেই আদেশের 
অনুবন্তা হইতে হইবে *%। প্রতিব্যক্তিকে মণ্ডলীর নিকটে এইরূপে 
প্রণত হওয়া যখন বিধি, তখন পরস্পরের অধীনত স্বীকারের 
প্রতিজ্ঞা কখন বিরুদ্ধ বপিরা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মণওড- 
লীশ্থ প্রতিব্যক্তি মণ্ডলীর শাসনবিধির অধীন হইন্নে, ইহা 





১৭১৭ শকের আষাঢ় মাঁনে অধীনতাব্রতলন্বষ্ধে উপদেশ তয়, 
শ্রাবণ মাসে প্রচারকসভায় নিয়ম হয় “বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ 
বিধানস্থ কলের নিকট এক সমযে একই প্রকারে আসিধে, ভিন্ন ব্যক্তিতে 
ড্িল্নরুপে আমিবে না। ভিন্ন হইলে উহ] ভ্রান্তি বলিক্স] গ্রহণ করিতে হইবে? 
কোন নির্ধীরণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্য তাহ] বিনা 
প্রশ্্ে মানিতে হইবে ।” এই সময় প্রচ্ার্গণ অধীনতবতসাধনে প্রত 
ছিলেন । শুই বিধান থে ইহার" পূর্ব হইতে ছিল এক বতসরের পর্বের, 
লিপিতে ভাহ! আমর] দেখিতে পাই। (২৫শে শ্রাহণ ১৭১৬ শক ) প্রচ 
রকেরং এই সভার অধীন, যদি কেহ কখন এই ভান শানন অতিক্রম 
করিয়া বিপথগামী হন,তিনিইহার কোন বিধান আক্রমণ করিতে পারিবেন 
ন11” এ সন্বস্ধে প্রচারকগণ আপলাদিগকে অঙ্গীকারপাশে বদ্ধ করেল। 


চরিত 


প্রতিত্রবা করিষা খখন তাহারা মগ্ডলীভূক্ত হইযাছেন, তখন 
হারা সে অঙ্গীকার কখন ভর্গ করিতে পারেন না। মণ্ডলী 
তহাদের সম্বন্ধে বিচারকপদে প্রতিষ্টিত। মণ্ডলী যে বিচার 
করিবেন সে বিচার স্বর্ে ও পৃবিবীতে নুদৃঢ় থাকিবে । মগণ্ডীকে 
অগ্রান্থ করিয়া কেহ স্বর্গে গমন করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। 
“বুঝিতে পারিতেছি না তথাপি অধ্বীন হইধ, ইহাতে আমার 
মৃত্যু হইতে*্পারে তথাপি অধীন হইব,” সমবেত সাধকগণের 
প্রতি একূপ দৃঢ় নিষ্ঠা যিনি পোষণ করেন না, তিনি কথন 
ধন্মসমাজে থাকিবার খোগ্য হইতে পারেন না! আপনাকে যিনি 
সাধকগণমধ্যে উড়াইয়া দ্রেন নাই, তাহার ছারা গ্রেম- 
পরিবার সংশ্বাপিত হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? "প্রেমরত 
গ্রহণ করিষা জাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক মিলি" 
টের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচজনের মধ্যেও মিল হইবে, 
সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অপ্রণঘ্ধ তিরোহিত হইবে") 
আপনাকে সকলের ভিতরে উড়াইয়া না দ্রিজে এসত্যকি এ 
সংসারে প্রত্যঙ্গীভূত হইতে পারে ? আপনাকে বজায় রাখিষ্ 
কোন দিন প্রেম হয় নাই, হইতে পারে না, এই জন্য 'অধীনতা 
ব্রতের' অপর নাম “প্রেমব্রত? ৷ 

কেশবচন্দ্রের কথা বলিতে গিয়া আত্মকথা বলা যদিও 
শোভা পায় না, তথাপি ফের মে মূলতত্ত স্থাপন করিলেন 
তাহার অনুগামী বলিয়া! ধাহারা প্রলিদ্ধ তাহার! তাহার সেই" 
মুশতত্ব কত দূর আপনাদের জীবনে গ্রহ করিয়াছেন পৃথিবী 
ইহা) জানিতে চায়। আমার সম্বন্ধে মগুলীমধ্যে একটি অপবাদ 
প্রচলিত আছে, সে._সপ্রবকে আমি আমার সম্বন্ধে শ্লঘ! 
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মনে করিয়া খাকি। আমাদের মধ্যে অনেকে এই কথা বলেন, 
আমার আপনার বলিবার কোন খত নাই) আমি আতখ্মমতে চলি 
না পরের মতৈ চলি। এটী আমার নিতান্ত হুর্কালতা, ইহা 
সকলের সিদ্ধান্ত। কিন্ত আমি এটাকে হুর্র্বলতা মনে করি না, 
আমার জীবনে ইহাতেই বলাধিষ্ঠান। কোন একটি বিষয় উপ- 
স্থিত হইলে তৎসম্বন্ষে আমার কোন মত নাই, ইহ মনে কর! 
সত্য নহে, সে সম্বন্ধে আমি আমার মত পশ্চাতে বাঁধিয়া দি, 
তৎসম্বন্ধে মিলিত সাধকপণের মত কি তাহাই জানিবার ভস্ত 
উতহ্বকচিন্ত হই। যদি তাহাদিগের মতের সহিত আমার 
ম$ মিলে (অনেক সময়ে এইরূপই টিখ্া থাকে ) আমি আন- 
ন্দিত হই, যদি না মিলে আমার মত উড়াইয়া দ্বিয়া তাহাদের 
মতের অনুবর্তন করি। কোন এক ব্যক্তির সহিত আমার 
মতের অনৈক্য হইলে আমি আস্তে দ়নিষ্ঠ থাকি, কখন 
উহার মতের অনুবর্তন করি না, কেন না সমবেত সাধকগণের 
মতে আত্মমত বিসর্জন করিতে আমি ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট । 
অমবেভ” সাধক বলিতে আমি বিধানান্তর্গত ব্যক্তিগণকে বুঝি । 
প্রেরিতবর্গের সন্গিধানে আমার মস্তক চির অবনত, কিন্তু তাহ! 
বলিয়া আহি তদতিরিক্ত সাধকগণের নিকটে মস্তক অবনত 
করি না তাহা নহে। সর্পান্ষিয়ে প্রেতিতমগুলীর অধিষ্টাল- 
ভুমি শ্রীনরবারের অধীনতা স্বীকার মার জীবনের ব্রত, কিন্তু 
ভারতের নালা স্থানে 'বিধানাস্র্গত থে সকল ব্যক্তি আছেন, 
আমি ধধন তাহাদের সেবা করিতে যাই, গুধন তত্রত্য মণ্ডলীর 
অধীনডা লীকার করিয়া তাহাদের সেবা? করিয়া থাকি । আঙি 
কাহারও প্রভু নই, সকলে আহার প্রভূ, ঈশ্বরকুপায় ঘড দূর 
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ঈাধা এই সত্য প্রতিপালনে যত্ব করি। অধীনতাব্রতকে আশি 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত মনে করি, এই ব্রতে ফেন চিরদিন প্রতিিত 
থাকিতে পারি, ইহাই আমার ভুদগ্ধের প্রার্থনা ৷ কোন এক 
ব্যক্তির সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকার সমবেত সাধকগণের, 
এ বিধি কেশবচন্ত্র অতি যত্বের সহিত পালম করিতেম। 
“কোন ব্যক্তির বিচার করিতে আমি নাই” এ কথা ষে তিনি 
ঘুথে বলিয়াছেন, তাহা নহে, বাস্তবিকই তিনি আপনি কখন 
কাহারও বিচারের ভার গ্রহণ করেন নাই। বিচারের বিষয় 
উপস্থিত হইলে তিনি প্রচারকগণের সভায় (পর সময়ে শ্রীদর- 
ধারে ) উপস্থিত করিতেন, আপনি তৎসশ্বদ্ধে কিছু করিতেন 
,না। এক সময় একটি অত্যন্ত ক্লেশাবহ্‌ বিচারের বিষয় উপ- 
স্থিত হয়। জনসমাজের নিকটে গোপন করিয়া সে বিষয়ে 
বিচার কর্তব্য ছিল, স্থাত্তরাৎ একা বিচার করিলেই সকল 
গোল মিটিয়া যাইত, কিন্ত তিনি এক] বিচার করিতে পারেন 
না বলিয়াই সকলকে প্রচারকসভায় সমবেত করিয়া তাহাদিগের 
নিকটে বিষয়টি উপশ্থিত করিলেন এবং তৎসম্বন্ধে যাই বিহিত. 
করিবার ভার প্রচান্কবর্গ হইতে আপনি গ্রহণ * করিলেন। 
বিচারসন্বন্ধে যেমন তেমনি প্রচারকসভায় উপস্থিত বিহ্য়- 
সম্বন্ধেও তাহার অধীনভাস্বীকার ছিল। কোন বিষয় সভায় 
উপস্থিত করিয়া সম্াস্থ এ হজেও মত না! পাইলে তিনি 
নিবৃত্ত হইতেন। তাহার এই অধীনতাম্বীকার যদি আমার 
জীবনে অক্ষু্ থাকে, আমি আপনাকে কৃতীর্ঘ মনে করিব। 

স্বাধীনতা ও অধীনতা এ ছুই মন্বদ্ধে কেশবচক্তে স্বাবিরো- 
ধতা ত্বটে নাই হৃ-অবিরোধিতা খটিয়াছে, ইহা এক প্রকার 
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দেখান হইল, «এখন তাহার দ্বিতীয় অনুসর্তব্য যুলতত্ব সমতা- 
সম্বন্ধে স্ববিরোধিতা ঘটিয়াছে কি না বিচার করিয়া দেখা 
কাউক |, সাম্যের বিরোধী নৈযৈম্য। যদি দেখিতে পাওয়া ঘাণ্ন 
শে, তাহার আপনার সহিত অপরের সমতা তিনি গ্বীকার করেন 
নাই, তাহা হইলে সাহার ভীবনের মূলতত্ব সম্নতা ছিল প্রতিপন্ন 
হয় না। তিনি ঘে বিধান প্রচার করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বর- 
দর্শনপ্রধান। খাহাদের ঈশ্বরদর্শন হয় না, অথবা যাহার! 
বলেন উত্বরদর্শন হয় না, তাহারা এ বিধানের লোকমধ্যে 
গণ্য নহেন। সকলের পঙ্ষেই ঈশ্বরদর্শন মস্তব, এই বথ' প্রচার 
করিষা। যদ্দি কেশ্ব্চজ্্র ব্ল্যি। থাকেন “আমাব মাকে কি 
দেখেছিস্‌ তোরা বল সত্য করে” তাহা হইলে তিনি আপনার 
কথা আপনি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে ম্ববিরোধিতা পোষ 
উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাফিমাত্রেই ঈশ্বরকে ধর্শন করেন, এ 
কথা বলিয়। তিনি আঁবাকক বলিলেন, আমার মাকে কি ভোমর! 
দেখিয়াছ ? বন্ধুবর্গের প্রতি ঈশ্বরদর্শনসম্বদ্ধে এক্প সন্দেহ 
প্রকাশ পেন? “আমার মা" এক্ূপ বলিবারই বা অর্থ কি? 
তাহার মা এবং তাছার বন্ধুবর্গের মা এক নহেন, ইহাই কি 
তিনি ইহার দ্বারা বলিতেছেন না এক স্থানে যদি একূপ একটা 
কথ তিনি বলিতেন) তাহা হইলে মনে হইত, হঠাৎ এনপ কথা 
মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু ঈিরূপ বৈষম্য এরূপ প্রভেদ 
তাহার অস্থিগত ছিল, ইহ] মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। 
তিনি আর এক স্থালে বলিয়াছেন, আমার হরি সত্য হরি, বসার 
সকলের হরি ঝুঁটেো। হরি। সেই সকল ঝু'টো হরিকে বিমাশ 
করিয়া সত্য হবির 'সাআজ্য হাহাতে স্থাপিত হয, তাহার জন্ত 


[ ২৪ ] 


তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সকল কথায় আপনাকে বাঁড়াইয়া 
অপর সক্ধলকে কি অধঃকরণ করা হয় নাই? তাহার হরি সত্য 
আর সকলের হরি ঝু'টো এ কি প্রকারের কথা। ইহ ধদি 
বৈষম্য না হয়,তাহা হইলে বৈষম্য আর কাহাকে বলে ? এ আবার 
কিন্তু সামান্ত বিষয় লইয়া বৈষম্য নয়, একেবারে ধর্মের মূল লইয়া 
বৈষম্য । এখন দেখা! যাউক এই বৈষমের মধ্যে সামা আছে কি 
নাথ "আমার মা? 'আমার হরি বলিয়া অপরের মা অপরের হরি 
হইতে কেশবচন্দ্র আপনার ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র করিলেন কেন? প্রাচীন 
€ নৃতন এ প্রকারে বিভাগ না করিয়া ধর্মের ইতিহাস কখন 
পাঠ করা যাইতে পারে না। ঈশ্বর চিরদিনই এক, তাহাতে 
কোন পরিবর্তন নাই, কিন্ত মানবের নিকটে তাহার প্রকাশ এক 
প্রকার নয়। কেশবচন্ত্র তাহায় একটা প্রার্থনায় বলিয়াছেন, 
"তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে বসিয়া ভাই বন্ধু সকলে মিলে তোমার 
পূজা করিতেছি। আগে তুমি যেমন ছিলে তেমনি রয়েছ কিনা 
বল; অর্থাৎ আগে আমরা তোমাকে যেমন দেখিতান্স তেমনি 
করিয়া দেখি কি না বল। ঈশ্বর জাছেন, তিনি তো.চিরকাল 
সমান, কিন্ত প্রাপ্র ঈশ্বর তিনি কি সমান ৭ তবে ধর্মকন্ যাকৃট 
আর কিছু চাই না। এমন গরিব এমন নাস্তিক হহলাম এত 
দিনে ঃ এমন ছুর্দশা দুর্তি আমাদের ? তুমি সমান? তবে 
তুমি যাও। তুমি বল আম” হরি, এই কথাটা সহজ করে বল 
যে, যা ছিলে তুমি তাই কি নি (ভাঁয়ার সম্বন্ধে তৃমি তাই থাক 
আপত্তি নাই। বদি না থাক আপত্তি 'আছে। কিন্ত আমার 
সম্বন্ধে ঘি সমান থাক, আমার দ্বারা লব্ধ হরি যদি চিরকাল 
সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল।” এই কথা গলি তাল 
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করিয়া বিচার করিধা দেখিলে যাতে মাতে প্রভেদ ' হয়িতে হরিকে 

প্রভেদ কেন হয় তাহা বিলক্ষধ হুঘয়ঙ্গম হইবে। মা চিরদিন: 
যেমন তেমনি আছেন, হরি যেমন চিরদিন তেমনি আছেন; 
কিন্ত আদিম কাল হইতে আজ পধ্যস্ত নরনারী কি সমান ভাখে। 
উহাকে দেখিক়্াছে? তাহ।দিগের গ্রহণসামধ্য অনুস্পরে 
তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখি- 
স্বাছে.। অনেক দূরে যাইতে হয়না, ঘ্িছদিগণের ৰঙ্থোবা এবং 

ঈশান্প পিতা, এ উভয়ের মধ্যে কত তারতম্য। অসভ্য বর্ধার' 
জুল ষবে ভাবে ঈবরকে দর্শন করে, সত্যতার উচ্চ ভূমিতে আরা 
ব্যবিৎগণ কি সেই ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করেন € এক সম্প্রদায় 
ঈঙবরের ভাব যে প্রকার অন্ত সন্প্রদায়ে ঈশ্বরের ভাব তাহার 
বিপরীত এই. ভাবের প্রভেদবশতঃ সম্প্রদায়তে? হইয়া 
পড়িযারছ। প্রীষ্টান ও বৈষ্ণব একত্র মিলিতে পারেন না কেন ? 

ফেধ্ল বিজাতীয় বলিয়া মিলিতে পারেন না তাহা! নহে । উভঙ্ব 

ধর্দের বিষ ধাহধর1 বিচার করিতে সমর্থ, তাহারা এ ছুইয়ের 

ম্হধ্য এত প্র্থক্য দেখেন যে, এ ছুইকে কিছুতেই এক করিতে 

পঁটিরন না। আমর]! সকলে এক সময়ে বাম করিতেছি, আশা 

কস। ফাই পারে যে, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ভাবসম্ন্ধে একতা! 

খাফিবে। কিন্ত একই সময়ে একই শিক্ষারথীনে থাকিয়া ঈশ্বর- 
সম্বক্ষে আমাদের ভাবের কত তারই চি! এক অথণ্ড ঈশ্বর 

বুন্ধিতেনে- খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছেনর্ঠনানা জন তাহাকে নানা 

ভাবে গ্রহুণ- করিতেছেক্।” এই বুদ্ধিভেদ নিবারণ করিগা এক .. 
অধ্প্ত ঈশ্বরকে, গ্রহণ কর? কেশবচঞ্জের জীবদের- উচ্চতম জক্ষ।- 
তিনি আপনি অথণ্ড ঈশ্বরকে, গ্রহণ করিয়া খণ্ড ঈশ্বর উশ্বন্ধ 
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নহেন, ইহাই প্রতিপাদন করিবার'জন্ত বলিয়াছেন, আমার হানি 
সত্য হরি, আর জমুদায় ঝু'টেো হরি। এ কথা বলাতে প্রতি- 
মনুষ্যের ঈশ্বরদর্শনে সামর্থ্য তিনি অন্বীকার করিতেছেন না, 
কিন্ত ঈশ্বরসন্থদ্ধে ভ্রান্ত জ্ঞান দূরে পরিহার করিয়া সত্য ঈশ্ব- 
রকে দেখিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন। ঈশ্বরদর্শনে সামর্থ 
কেশবচত্ত্র এবং আর সকলের সমান ইহা তিনি দ্বীকার করি- 
তেন। কিন্তপলাকে আলস্ক জড়তার অধীন হইয়া ঈশ্বরদর্শনের 
অন্ক আপনাদের সমুদায় হৃদয় মন প্রাণ অমর্পপ করে না এই জন্ত 
ত্য ঈশ্বর তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ পান না, এই তাহার 
এক্সপ বলিবার উদ্দেশ্য । তিনি ঈশ্বরের মাতৃভাব যেরূপ উপলব্ধি 
করিয়াছেন, তাহার বন্ধুগণ প্র।চীন ভাবের ফহিত এখনও সংযুক্ষ 
খ(ছেন বলিয়া সেবূপ উপলদ্ধি করেন নাই, এই জন্তই বলিয়াছেন, 
“আমার মাকে কি দেখেছিস তোরা ব্ল সত্য করে” সাহার, 
মাকে তাহার বন্ধ্গণ কখন দেখিতে প্রাইবেন না, এরূপ বলা, 
তাহার উদ্দেশ্ত নছে, কিন্ত সকলে একই মাকে দর্শন করুন, 
এই বাসনা হইতে এ কথা তাহার হদয় হইতে উত্থিত 
হইয়াছে। সকলে মিলিম্া এক সত্য হরি, এক সত্য মাকে 
দর্শন করিবেন, এই চেষ্টায় তিনি দেহপান্হ কররিলেন। এ 
সম্বন্ধে কেহ তাহাতে বৈষম্য আরোপ করিবে, ইহা একান্ত 
'অসস্তব। 

এই ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে অর এক দিক্‌ দিয়া নি নর 
ক্বোধিতা আছে, অনেকে বলিতে পারেন। /কশবচন্দ্র ঈশ্বরদর্শনে 
মধ্যবর্তিতা অস্বীকার করিয়াছেন, আবার বলিয়াছেন, “সিশ্চযই. 
তোমর। পুত্রের মধ্য দিয়া বিনা পিতার নিকটে পৌছিতে পার না ।. 
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খই অবশ্যত্ত]বী যুক্রিযুক্ত মধ্যর্তিতা কেহ অস্বীকার করিতে 
পারে না” (কি বিপরীত কথা! ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসন্ত্ 
নব রান্ধর্থেরপ্রাণ, অথচ সেই প্রাণ কেশবচল্র আপনি বিনষ্ট 
ক্করিতে, উদ্যত। ইহা! যদি শ্ববিরোধিতা ন1 হয়, তাহ। হইলে 
স্ব.বিয়োধিতা আর কাহ্াকে বলে ? ইহা অপাততঃ দেখিতে নিতান্ত 
স্ববিরোধী বলিয়া মনে হয়, কিন্ত কেশবচন্ত্রের প্রকৃত মত সমা- 
লোচন করিলে ইহা ষে সু-অবিরোধী তাহাতে আর কোন 
জন্দেহ থাকে না। কেশবচজ্ ক্রমোছ্ছেষ (70৮০0180010 ১ মতের 
পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মানুষে জড়, পণ্ড, মানব ও দেবতা 
পূর পরস্তরে অবস্থিত স্বীকার করিতেন। মানুষ যখন নিদ্রা 
আলল্য ওদাসীন্য প্রভৃতির অধীন, তখন তাহাতে জড়ের 
আধিপত্য । ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি পশ্ডভাব নিরস্তর সংগ্রাঞথ 
করিয়া জড়ের আধিপত্য নষ্ট করিতেছে, কিন্ত এই পণুভাৰ 
আবার মানবকে নীচ বাসনা নীচ প্রবৃত্তি সমুদায়ে বন্ধ 
রাখিয়৷ তাহার মহত্ব ও গৌরব হরণ করিতেছে । মানুষ পণ্ড 
ভাব নির্জিিত করিয়া মানবত্ব লাভ করে, কিন্ত ইহাডেও 
'তাহার* পুর্ণ ক্রমোন্মেষ সাধিত হইল না। নীড় পশুবৃত্তি সমু: 
ফাস যখন বিবেকাধীন হইল তখন মানবত্ব প্রন্ফটিত ু 
মাপবত্ব প্রন্ষটিত হুইয়াই শেব হইল না। যখন নীচবৃত্তি ও 
বিবেকের মধ্যে সংগ্রাম নিঃশেষ হুইক্কা বিবেকের আধিপত্য 
স্থাপিত হুইল, তখন পুর্ন হইয়! মানবকে দেবস্ক 
ফান করিল। কেশব্ডঞ্র গ্রতিমানবসন্বন্ধে এই ক্রেমোন্দেষ স্থাপন 
ধরিয়াছেন। তিনি বেখানে ঈশ্রতনয়ের মধ্যবর্তিতার একা 
অপরিহা ত্য প্রদর্শন কুরিত্বাছেন, সেখানে এই ক্রেমোন্মেবের, মত 
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এই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ১. এমিপই মানুষ শরীর একটি 
প্রকাণ্ড, বাণারম বাকা। এটি একটি হুবৃড় 'জড়োনপ খর যাহার 
অধ্যে মাসবপণ্ বাস কযে। : এই মানবপন্ডর' বাছিরের , আবরণ 
উন্মোচন কর মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইবে। আর একটু গভীর 
প্রদেশে প্রবেশ কর মনুষ্যত্বের ভিতরে ঈশা 'আবৃত রহিষ্নাছেন 
দেখিতে পাইবে । দেখ! ঈশীর ভিতরে পবিত্রাত্মা পুক্কারিত, সেই 
শবিত্রাত্বার গভীর প্রদেশে গমন কর, তুমি অবশেষে ব্অদৃষ্ট অহণন্‌ 
জার'অত্য যিনি তাহাকে দেখিতে পাইবে । মানুষ এবং ঈশ্বরের 
'ভিতরে ীষ্ট কি তবে মধ্যগত ঘোগশৃঙ্খল নেন? শ্রত্যেক 
মানবের আত্মার গভীরতম স্থানে মহান্‌ ঈশ্বর বিদ্যমান। বিদ্ধ 
ধম্বে বিশুদ্ধ পুজত্বে গু ঈশ্বয়নিলয় পরিবৃত, ত্য দিয়া নী 
গেলে সে দিলয়ে যাইতে পারা যায় না। শ্রতিব্যক্তিতে পুজের 
ংষ চরিত্র ও ভাব নিহিত আছে তাহার মধ্য দিয়া না পেলে 
কেহ দেবত্বে পঁ্ছছিতে গারে না। এই অর্থে প্রীষ্ট আমাধের 
অধ্যতন্তাঁ।” প্রতিব্যক্তির মধ্যে পুত্রত্ব অবস্থিত, সেই পুত্রস্থ 
গ্রৎ হইয়া না উঠিলে ঈশ্বরের সহিত জাক্ষাদদর্শন হয় লা, 
কেশবচত্্র এ কথা৷ কত স্থানে কত.ভাবে বলিয়াছেন  দৈ সক 
কথা সাহারা ভাল করিয়া পর্ধযালোচনা করিবেন তীঙ্ার! আক 
এ কথা বলিতে সাহস করিবেন না যে, কেশবচঞোর মধ্যবর্তি- 
ত্বর মত কোন একটি বাচ্টিরের বিষয় । আত্মীতে বআমন্বা পরা 
গাত্মাকে দর্শন করিয়া টি এ আত্মা যখন পণ্ভাবের. 
ক্ব্ধীন তখন ধর্দ্ট আমাদিশ্সের ছইতৈ দূর্রেত কখন ধর্ম পশ্ুত্বের 
উপরে কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন আমরা মানবন্ধের অধিকারী হই ॥ 
গুই মাদকতাব তখনই পূর্ণতা লাত্ব করে যখন ইরের ইচ্ছা 
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'আনুখত্য আমাদের জীবনে স্বভাবসিদ্ধ হন়্। ঈশ্বরের ইচ্ছার 
আনুগ্ত্যই ঈশা বা ঈশ্বরপুত্রনামে অভিহিত, হৃতরাৎ উহা জার 

আমাদের বাহিরের কোন বিষয় হইল না। আমরা যখন সর্বথ। 
ঈশ্বরের অধীন হই তখন তাহার আবির্ভাবে পূর্ণ হই, অন্য কথাঙ্ক 

তাহাকে দর্শন করি। পুণ্যপ্রভাবাধীন আত্মার মধ্যে আমরা 
ঈশ্বর দর্শন করি, এ কথা বলাও ধাহা, কেশবচন্্রের নিকট মধ্য- 

বর্তিতার মতও তাহাই । হুতরাৎ এ সম্বন্ধে তাহাতে শ্ববিরোধিতা 

লাই, দ্ু-অবিরোধিতাই আছে। কেশবচন্দ্র সহজ ভাষা অবলম্বন 

না করিয়া ঈশা বা পুত্রত্বকে এ স্থলে আনিলেন কেন, এ কথার 

ব্ছার এখানে না করিয়া পৰে শৃথাশ্থানে করণ ঘাইবে। 

.. ঈশ্বরদর্শনসন্বন্ধে স্ববিরোধধিতা সু-অবিরোধিতান্স» পরিণত ূ 
হইল, এখন ঈশ্বরের বাণীশ্রবপসন্বন্ধে যে স্ববিরোধিভা তাহার 

উপরে অপরে আরোপ করিয়াছেন,তৎসম্পকাঁয় বিচারের অব্তারণ 

করা যাউক। ইহার মধ্যে বিরোধিগণের প্রাচীন পত্রিকা পাঠ কব! 

আমর প্রয়োজন হইয়াছিল,তদ্মধ্যে দেখিতে পাইলাম, কেশবচন্ত্রের 

এক জন নিতাস্ত ঘনিষ্ট সঙ্গী তত্প্রতি এই দোষারোপ করিয়াছেন 

গ্ৰ, কেশবচন্ত্র তাহাকে বলিয়াছেন, ষত দিন তিনি জীবিত আছেন 

স্বাহার বন্ধুগণ কখন সাক্ষাৎসন্থন্ধে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিবেন 

না। কেশবচন্ের প্রতি ঘদি এ দোষারোপ সত্য হয় তাহ! হইলে 

সকলেই আদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে ঞ্েবচক্রের প্রকাশ্যে প্রচা- 

রিড এ মত গোপনে প্রচারিত দ্বার/ধত্ডিত হইতেছে। এক জন 

্বনিষ্ঠ বন্ধু বিরোধী হয়া কেশবচজ্রের বিরোধে যে কথা প্রচার, 
করিলেন, তাহা! কখন সত্য নহে, ইহা আমি বলিতে চাই না, 

কেন না ভীহার ছনিষ্ঠম্পকীণ লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
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এ বিশ্বীস পোষণ করিতেন এবং করেন যে, এক কেশবচক্র ঈশ্বরের 
আদেশ শবণ, করিতেন, আর কেহ ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করেন 
মী। কেশবচত্র কখন এমন কোন কথা বলিয়া থাকিবেন, স্বাহাঁ 
শুনিয়া তাহাদের এ প্রকার অপ্রত্যয় উপস্থিত হইঘ্লাছে, ইহা 
বব করিবার হেতু আছে। কারণ আমি একজন বন্ধুর মুখে: 
শুনিয়াছি ষে, এক সময়ে কোন এক জন প্রচারক অমুক প্রদেশে 
প্রচার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বলিয়া তথায় 
যাইবার ব্যগ্রতাপ্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি গোপনে কৌতুকচ্ছলে, 
এই বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, অমুক অমুক শ্থানে যাইতে জাদেশ 
৭্ত হইয়াছেন। তাহার এই কথা শুনিয়া এই ফল হইয়াছে 
যে, কেশবচন্দ্র ছাড়া অপর কেহ ম্য আদেশ প্রাপ্ত হন, ততপ্রর্তি 
এ বন্ধুর আস্থা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। কেশব্চক্র্র এরূপ কেন: 
বলিয়াছিলেন, তাহাব আমুল বিচার করিবার ইহার সামর্থ্য নাই, 
সুত্তরাৎ তাহার মে কথাব গভীব ভাব ইনি বুঝিতে অম্র্থ 
হইলেন না, কেবল আপনার বিশ্বাসকে চিরদিনের জন্ত শিথিল 
করিয়া ফেলিলেন। কেশবচক্দের একটী সামান্ত কথায় যখন 
তাহার প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিগণের ইষ্টানিষ্ট উভয়ই হইত পারে, 
তখন সত্য হউক মিথ্যা হউক, লোকের মনে তীহখর কোন 
কথায় যদি কোন সৎস্কর উৎপন্ন হুইয়া থাকে, তাহা হইলে 
সেই অধথাসংস্কারনিবসনের জন্ত যত্ব করা নিতাস্ত প্রয়োজন। 
কেশবচাত্র আদেশমন্্ে করি মত ছিল, তাহার বিচারে প্রত 
হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, নি এ মন্তে বিশ্বাস করিতেন না 
ঘে, সকলে সকল বিষয়েই আদেশ প্রাপ্ত হইস্বা থাকেন । যিনি এ 
যে কাধ্যে ঈশ্বরধচ নিযুক্ত, সেই কার্যে তিনি ঈশ্বরের আদেশ 
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প্রাপ্ত হন্ন এই তাহার বিশেষ মত। চিকিৎসক চিকিৎসা 
কাথ্যে, শিল্পী শিজসম্ফে কবি কবিস্ববিষয়ে, বিজ্ঞানী বিজ্ঞান- 
সিদ্ধ আবিষ্কারে আদেশ প্রাপ্ত হন, কেশবচত্ত্র ফদি এরূপ বিশ্বাফ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেহই আর সে বিযঙ্ে 
সাহার উপরে দোষারোপ কৰিতে পারেন না। কেশ্ববচত্র ছ্ধে 
এইবূপই মৃত পোষণ করিতেন তাহা তাহার নিজের কথাতেই 
ব্যক্ত আছে, সুতরাং উহ! আর সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই । 
'অধ্যাত্বরাজ্যেও এক এক ব্যক্তি এক এক বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ; 
প্রাপ্ত হন, কেশবচজ্রের ইহা বিশেষ মত। প্রত্যাদি্ট' বিষয়ের 
উপদেশে কেশবচন্ত্র বলিয়াছেন, “আমাদের মধ্যে এমন সকল 
লৌক আছেন, ধাহাদিগের হায় মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ ; 
ধাহাদিগের চরিত্রমধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারি। 
এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বর কেবল 
আমাদের কয়েক জনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর সাধারণ লোকের! 
ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে; তাহার! 
আর ঈশ্বরের কোন সত্য, কিংবা ভাব লাভ করিতে পারে না! 
. ইহা অদুগ্ভ জঘন্য মিথ্যা, ইহা ঘৃণিত অনৃত বাক্য ' ধাহার-. 
ভিতরে ঈশ্বরের প্রত্য। [দেশবাযু ঘুরিতেছে, তিনি ঘষে সকল 
বিষুষ়েই প্রত্যাদিষ্ট হন ইহা মিথ্যা কথা। যিনি এক মাসে 
প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তিনি যে মকল মাসেই প্রত্যাদেশ পাই- 
বেন ইহা সত্য কথা নহে ক ৃ এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ 
পান, তিনি যে.সকল,বিসয়ে প্রত্যার্ীশ লা করেন, ইহা মিথ্যা ঃ 
দু বাহার] ঈথরের নিয়োগপত্র পাইয়া কার্য করেন, তাহা” 
দিগের কপালে ধু ধক্‌ কুরিদ্বা স্বর্গের জ্যোতি হলিতে থাকে, 
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সাহারা আপনারাই বলেন, এই এই বিশেষ কার্ধ সম্পর্টী করি 
বার জন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন 

খিনি থে বিষয়ে আদিষ্ট সেই বিষন় ছাঁড়িয়। অন্ত বিষয়ে তাহার 
হস্তক্ষেপ করা সমুচিত নয় কেশবচঞ্জের এই বিশেষ মত। তিনি 

এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তুমি ক্ষমা স্বারা তোমার শক্ত; ্‌ 
দিনকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর 
ম!পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার দৃষ্টাত্ত রাখিয্বা যাও, ইহাতে 
জগৎ উদ্ধার হইবৈ। তুমি জন্ম উদ্দাসীন, ফকীর হইয়া পৃথিবীতে 
জন্মিয়াছে, ঈশ্বর হইতে ফকিরী ভাব পাইয়াছ, তুমি জগৎকে 
কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও, তাহাতেই জগতের পিতা 
হইবে, তোমার অন্ত লক্ষণ দেখা ইবার প্রয়োজন নাই ।......ঈীশ্বরের 
আদেশে যিনি গান কাধিতে আসিয়াছেন, তাহার বাদ্যে হস্ত 

দ্বিবার প্রয়োজন কি? ধিনি ক্ষমাচক্ত্র প্রকাশ করিতে আসিয়া 
ছেন, তিনি ষেন বিন অথব1 সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা 

না করেন। যিনি বিনয়ী হইতে আসিয়াছেন, তিনি শ্বগের আর 
কোন লক্ষণ দেখাইতে যেন অহঙ্কার না করেন। অহস্কারশৃন্যু হইয়া 
আপন আপন নিয়োগপত্র দেখিয়া কাধ্য করিয়া! চলিয়া ধাও; 
কেহই অনধিকার চেষ্টা করিও না।” এরূপ অনধিকার চেষ্টা কেন 
কেছ করিবেন না, তাহার কারণ তিনি এইরূপে দেখাইয়াছেন, 

“খিনি যে কার্যের জন্য প্রেরিত, তিনি ধেন কেষল সেই কাধ্যই 
করেন, সেই কাধসম্পর্কে 'দুর«ঘ্বশ্ঠক তিনি প্রত্যাদেশ 
অথবা ঈশ্বরনিশ্বাস পাইবেন এবৎ পৃথিবী শেই বিষয়ে তাহার 
অনুকূল হইয়া কাহার প্রয়োজনীয় সমুদয় জ্রব্য আনিয়। দিবে ।” 
কেশবচত্ত্র ঈদৃশ মত প্রচার করিয়া প্রতিব্যক্তিসম্বন্ধে ঈশ্বরের 
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ভিলা অঙুচিত ভূগির মধ্যে কআবন্ধ করিলেন, স্ষল ব্যক্তিই 
পকল হইতে পারেন নঈদৃশ মানবীর সামধ্যকে ধরণ করিলেস, 
কৌন কোন ; ব্যক্তিকে হিশেধ মর্্যাাসম্পর্ন করিয়া অপর 
ব্যর্ডিসকলক্ষে তাহণদিগের হুইতে হীন করিলেন, এ্জাপ ঘোা, 
গোপ তাহা প্রাতি অনেকে করিতে পান্সেন, কিন্ত ধাছারা। তৎ* 
প্রতি একসপ পৌধারোপ করিবেন, তীহান্দের জান! উচিত থে, 
ফেশবউন্জ্ বিজ্ঞানবাদী ছিলেন, ঈশ্বর যেক্পে কার্য করেন তাহাই 
দেখিয়া তৎসন্থন্বীয় সত্য প্রচার করিতেন, এ সশ্বন্ধে লোফে 
জাস্বাভিমামবশতঃ কি প্রন্ধার অসন্তোষ প্রকাশ করে তত্প্রতি 
ছুতদি ভ্রঙ্ষেপ করিতেন না) আগ্যধা তিনি কখন এ কথা বলিতেদ 
না, “কার্ঘের জন্য অহস্কার এবং ঈর্। পৌধণ করিয়া পরস্পরের 
সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচ খানি কাধ্া আছে, 
আমার না হত ুই খাদি কার্য আছে,শাহাতে আমার ছুঃখের বিষ 
কিছ এ্রবং তোমারই বা গৌরবের বিষয় কি? উশ্বর যাহাকে 
কবাহ! করিতে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ঠ ।” অন 
সমাজে ফি সকল ব্যক্তিই অমূক কার্ধ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া সেই ক্র্ধ্য 
করিত তাহা হইলে কি সমাজেয় শ্ঙ্খলাঁ থাকিত, লা বিবিধ 
প্রয়োজন নিষ্পন্ধ হইত? সকলেই 'রজক হইলে বস্ত্র ধৌত 
করিতে দিত কে? সকলেই ক্ষৌরী হইলে ক্র কর্ম করিত 
কে? প্রত্যেকে এক বিষয়ে প্রত্যাঘিষ্ট হইলে ঠিক এই প্রকারই 
বিশৃঙ্খলা হইত। কেশকুততাই। ঝুলিয়াছেন, "কেহই আপনার 
অধিকার ছাড়িয়া! ফুডের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর 
বাহাকে ষে স্থানে রাধিয়াছেন, তিনি যেন সেই. স্থানেই বসিয়া 
থাকেন, তাহা. হইলে সকলের কাধ্য নির্ধি্বে সম্পন্ন, হইবে, 
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এখন কেশবচন্ত্রের এই সকল কথার সঙ্গে তাহার প্রস্তি 
বে দোষারোপ হইয়াছে, তাহার কত দৃর খ্ক্য বাঅনৈফ্য আছে 
ইহা! দেখা উচিত। তিনি দি কাহার কোন “বন্ধুকে বঙগিত্ব 
থাকেন, আমি থাকিতে অপর কাহারও আদেশ পাইবার সত্তাবন! 
নাই, তাহা! হইলে দেখিতে হইতেছে, তাহার আপনার জীবনের 
কাধ্যসম্বন্ধে যে সকল আদেশ পাইতেন, দেই সকল বিহল্প 
লক্ষ্য করিয়া এ কথ! বলিয়াছেন, অথবা তাহার জীঘিভাবস্থান্ন 
কেহ কোন প্রকারের আলোক পাইবেন না এই তাহার মত 
ছিল! .-এরূপ যে তাহার মত ছিল না তাহার আপনার লেখাতেই 
সকলে দেখিতে পাইবেন। একা কেশবচক্্র সকল কার্য করেন, 
আর কেহই কিছু নহেন, এই কার প্রতিবাদে তিমি লিখিয়া- 
ছিলেন ইহ1 মিথ্যা কথা, ইহা! ব্যর্থ তোষামোদবাক্য। তিনি 
আচাধ্য এ সম্বন্ধে তাহার যাহ! প্রাপ্য তাহা গ্রহণ করিতে তিনি 
স্ুষ্টি৬ নছেন, একমত আচাধ্যক্কত্য ছাড়ী অন্ত বহুবিধ কাঁধ্য 
আছে, যাহার জন্ত তিনি অপরের নিকট হইতে সর্বদা সাহাধ্য 
লাভ করিয়া থাকেন। তিনি এ সকল কথা বলিতে গিয়া স্পষ্ট 
বলিয়াছেন "একটি অঙ্গের সম্মাননা করিও না, কিন্তু 'সমুদায় 
দেহের সম্মাননা কর।* * তিনি ঈশ্বর কর্তৃক আবচার্যপদে 
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প্রতিিত হইয়া বিধানসম্পকীয় বে নব নৰ জত্য, নব নব 
সহব্যবস্থান, নব নব তস্তর্ব্যবস্থান লাভ ও স্থাপন করিতেন, ত্বৎ- 
অন্বতন্ধে অপরের হস্তক্ষেপ করা কখন সমুচিত নয়, ইহা আমি 
বিলক্ষণ জানি এবং এ কথা সুষ্পষ্ট বলিতে আমি কুষ্টিত নহি, 
কেন না| ইতিহাম আমার এ বিশ্বাস স্বপ়ং সপ্রমাণ করিয়াছে । 
হি ইতিহাস উহা! প্রমাণ না করিত তবে তাহার নিজের 
কথাতেই আমি তাহাকে ব্চক বলিয়া স্থির করিতাম। 
*প্রত্যাদিষ্ট* এই উপদেশে তিনি আপমি বলিয়াছেন, "তুমি 
খ্ীকার করিতেছ, মনুষ্যচরিত্র গঠন করিতে তুমি এই সংসারে 
আসিয়াছ। তোমার ম্পর্শযাত্র কঠোর মন বিগলিশড হয়, পাপা" 
সক্ত চিত্ত ঈশ্বরের দিকে পরিবর্তিত হয় এবং অতি সহজে চরিত্র 
গঠিত হয়, ঘদদি এরূপ না! হয়, তুমি প্রবঞ্চক।” বর্তমান বিধান" 
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সম্বন্ধে কেশ্ববচন্ত্রের প্রত্যাদেশলান্ের অতি বিস্তৃত ভূমি ছিল, 
দে ভূমি তিনি আপনি অধিকার করিয়া ছিজ্গন) -অগরে সে ভূমি 
'ধিকার করিবে, কালে অধিকার হইতে-ভাহাকে বিচ্যুত. কৰিবৈ, 
ইহ! তিমি কোন .কালে বিশ্বাস করিতেন না, অতএব তিনি ভ্রীধিত 
থাকিতে তাহার কা্যপঙ্থত্বে কেহ প্রত্যাদেশ লাগ করিবে, 
ইক যদি তিনি বিশ্বাস না করিতেন, ভাহা হইলে. তংসম্বদ্ধে 
তৎপ্রতি ফোন দোষারোগ' করা যাইতে পারে না. কেন না 
এ সম্বন্ধে তাহার স্থিরতর মত ছিল, এবং সে মত তিদি ফোন 
কালে গ্বোপন করেন নাই। কোন এফ জন প্রচারক অমুক 
প্রদেশে প্রচার করিতে যাইতে আদেশ পাইয়াছেন ইহা বলিম যি, 
তিনি ব্যগ্রতা- প্রকাশ করিতেস, ফ্কাহাতে কেপবচক্লোর অগ্রত্য 
অবস্ঠট দোষের বিষয়. অনেকে মনে করিবেন, কিন্ত এ সম্বন্ধে. 
ঈশ্বরালোকে থে বিধি প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎপ্রতি ধাহাদের 
বিশ্বাস আছে, তাহারা আর তজ্জন্ত কেশবচন্দে দোষারোপ 
করিতে পারেন না। কোন প্রচারকের কোন স্থানে প্রচারে 
গমন ব্যক্তিগত আলোকে নির্ধারিত না হইয়া সমবেত আলোকে 
নির্ধারিত হইবে, ইহাই স্মিরতর ব্যবস্থা। কেহ কোথাও এরসরে 
ঘাইতে আদেশ পাইয়াছেন বলিতেছেন, অথচ তাহার সহযোগি. 
গণের তাহাতে অহ্থমোদন হইতেছে না; এ স্থলে -সে প্রাচারকের 
ভ্রান্তি সমুপস্থিত হিতে হইবে। এমন. ঘটনা, এচারকসক্তাক় 
লিপিবদ্ধ আছে, যাহাতে এই উন থর আদেশ মনে করিয়া 
ছুরতম/দেশে গমন করিয়াছিজেন১-কিু তাহাকে সাহার. মহযোদি, 
গণের অনুযোদদ হয় লাই। এ স্থলে এইক্সপ ব্যবস্থা হই, 
বদি ভিনি আপনার আাদেশকে কাধাডঃমত বলিয়া, গ্ুতিপাদজ 
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ক্ষয়িতে পারেন, ভাহা*ছইলে তাহার ব্যক্তিগত আদেশ, আদেশ 
হলিদ্া খ্বীকত হইবে। এ লকল বৃত্তান্ত ধাহার! "জানেন ন! বা 
গুষেন না, কৈশবচশ্রের কোন একটী কথাকে বিপরীত ভাবে 
গ্রহণ করিষা। তাহাদের অনিষ্ট হইবে, ইহা আর কিছু 'অসত্তব 
মহে। ফলতঃ ঈশ্বরবানীশ্রবথসম্পকীর্ মতে কেশবচন্দ্ে স্ববি- 
রোধিতা ছিল না, স্ু-অবিরোধিতা ছিল, ইহ] পুর্বাপর সমু- 


স্বায় বিষয় ভাল করিয়া পধ্যালোচনা করিলে সকলে বুঝিতে 
পারিবেন। কেশবচন্তট্রের সমুদায় মত বিজ্ঞানসঙ্গত, বিজ্ঞানের 


প্রণালী অবলম্বন করিয়া! তৎসম্বন্ধে বিচার না করিলে যেখানে 
হু“অবিরোধিতা সেখানে ববিরোধিতা প্রতীত হইবে ইহা আর 
কট! অসভ্তব ব্যাপার কি %$ 

আর একটি বিষয়ে বেশবচজ্রের সমতা! মূলতত্ব একেবারে 
খর্ডিত হইয়া গ্রিয়াছে, ইহাঁধে কোন ব্যক্তির মনে প্রতিভাত 
হইবে। তিনি অনেক স্থানে পাষণ্ড, ঈশ্বরের শক্র প্রভৃতি 
শা এমন তীব্রভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহাতে তিনি এ 
সম্বন্ধে মুসলমালগণ হইতে কিছু মাত্র ন্যুন ছিলেন, ইহা মনে হয় 
না। একতকগুলি লোক ঈশ্বরের প্রিয্ব, কতকখুলি লোক ঈশ্বরের 
স্অপ্রিয়। কতকগুলি লোক তাহার হুহুৎ, কতকগুলি লোক তাহার 
শক্রু, এক্ধপ প্রতেদ থে ধন্ম তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে কি 
সূচিত € যে কান্দেমানবজাতিতে ঈশ্বরসম্পকাঁয়ি উন্নত ভাব ছিল 
দা সে কালে এরূপ প্রত্ডে গোভা পাইত, বিনি সমুদায় মা/ব- 
জাতিকে ঈখেে পিতৃ ও মাতৃত্বে এবং সৌভ্রাত্রে এক 
ক্গাপনার জীবনের সর্ধ্বোচ্চ কাধ্য বিশ্বাস করিতেন, ঠাহাতে এ, 
প্রকায় বৈষম্য কিছুতেই লোভ! পায় না। তিমি একবার মনন ছুই 
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1র নষ় ব্রাঙ্মপমাজের ভিন্নমতের লোকদিগকৈ অনেকবার আন্রেম 
করিয়াছেন, এমন কি দিশ্বরের শত্রু" এ কথা বন্দভাষায় সীহা 
হইতেই প্রচলিত হইয়াছে । তিনি আপনি বলিত্বাছেন, যে সমাজে 
স্বাধীনতার ঈদৃশ সমাদর সে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দল হওয়া অপরি- 
হাধ্য, অথচ তিনিই মতভেদাদি জন্য তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন 
ইহ! কিরূপ কথা! ? মতভেদের জন্য কেশবচক্্র কখনও কাহাকেও 
তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন কি না, ইহা গভীর প্রশ্ন । জ্ঞান- 
গ্লত ব্ষম্য জন্য আক্রমণ এবং সত্য ও ধর্ম হইতে স্বলন জন্ট 
আক্রেমণ, এ ছুই কিছুতেই এক নহে। সমাজের নীতি ও অধ- 
প্র প্রতি আক্রমণ অন্তরের গভীর প্রেম হইতে সমুখিত হয়, 
ইহা! ঈশ! প্রভৃতি মানবজাতির হিত্াকাজ্িগণের দৃষ্টান্তে আমরা 
দেখিতে পাই । যাহারা লোকের পাপছুঃখে উদ্বাসীন তাহার! 
তাহার কোন সংবাদই লয় না, কিন্তু ধাহারা তজ্ন্য আকুল 
তাহারা কি কখন উদাসীন থাকিতে পারেন? পাপের প্রতি তীব্র 
দৃষ্টিতে দেখা ইহা! ত্াহাদিগের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক, এই 
সকল ব্যক্তি কোন মানুষকে কোন কানে আক্রমণ করেন লাই, | 
তাহার পাপকে আক্রমণ করিয়াছেন। ব্রাহ্গদমাজে একটি মত 
ধাড়াইয্বা গিঘ্বাছে, পাপীকে আক্রমণ করিও না কিন্ত তাহার 
পাপকে আক্রমণ কর। কিন্ত লোকে বলে এরূপ মত কাধ্য তই 
জীবনে প্রতিপালিত হওয়া কি বন সত্য-: এশবচন্্র যদি এমত 
প্রচার করিয়া থাকেন তাহা হইলো তিনি জীরনে এ মত প্রতিপালন 
কাঁরয়াছিলেন আশা কর! যাইতে পারে, কেরন ন$ভাহাতে জীবন 
মত ছুই দ্বতন্ত্ ছ্থিল না; যাহা তিনি জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, | 

হাই জগ্গতে প্রচার করিদ্বাছেন। তশ্বরের পত্র“ এ শব্দ তিমি | 
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কোন্‌ অর্থে ব্যবহার করিতেন, হাহারা তাহারা উপদেশাছি পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা ভংল জানেন। "পাপ ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা? 
ইটি' তাহার বিশেষ মত। আম্রা প্রতিজন যখন পাপাচরণ করি, 
তখন ঈশ্বরের শক্র হই । ফলতঃ আমাদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতি 
শক্রতা ও মিত্রতা উভয়ই আছে । খ্বাহারা মনে করেন, কেশব্চজ্ 
আপনাকে বাদ দিয়! অন্ত লোককে ঈশ্বরের শক্রে নামে অভিহিত 
করিয়াছেন, তাহাদের এ সম্বন্ধে ভ্রম ঘটিয়াছে। তিনি ভীত্র- 
পাপবোধে আপনার হৃক্ষ সৃক্ষ পাপসভ্ভাবন। দেখিয়া আপনাকে 
যেমন সেই সেই অংশে ঈশ্বররের শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, 
মন কাহাকেও করেন নাই। জুড়াসের তুল্য ঘ্বণিত এ পৃথ্থি-। 
হতে আর কে আছে? ফ্েশবচন্্র কি বলেন নাই, “আসি 
ঈশা নই, কিন্ত আমি সেই দ্বণিত জুভাস যে রোধপরবশ শক্রু- 
হস্তে ঈশাকে সমর্পণ করিয়াছিল £ তিনি আপনার সম্বদ্ধে 
এরূপ বলিলেন কেন? বলিলেন পাপ লক্ষ্য করিযা। “আমি 
তত দূর জুড়াসের মত যত দূর আমি পাপ ভালবাসি” কেশৰ 
চক্র আপনাকে এবং পরকে যে সমান দেখিতেন, পাপের 
প্রতি “তীব্র আক্রমণব্যাপারেও তাহা কোন দিন বিষটিত 
হয় নাই। তিনি আপনাতে পাপ ধর্শন করিয়া তীব্রভাবে 
তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতেন, তাই অপরের পাপের প্রতি সেই ভাৰে 
দুটি করিয়াছেন। ₹দি কেহ বলেন, তিনি াপনার পাপের 
দ্িকৃ না দেখিয়া যখন্জন্ত ঠক দেখিতেন তখন যেমন 
আপনাকে হুকোদ্ন দিতে দেখিতেন, সে প্রকার দৃষ্টিতে ফি 
ধাহাদের পাপ আক্রমণ করিতেন, তাহাদিগকে দেখিতে পারি" 
তেন ঘোর পাঁপাচরণ করিয়া তীব্র আক্রমণের বিষয় হইয়া 
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তাহার নিকটে আসিক়াছিলেন এম. ফেছ ঘি আর্জ বর্তমান 
থাকেন, তিনি অবশ্ট সাক্ষ্য দিবেন স্ক কেশবচঙ্জ তত্প্রতি 
হুকোমল ব্যবহার করিতে কখন কুষ্টিত হুন ন্মই, পুর্বে কে 
প্রকার ব্যবহার করিতেন, পরেও সেই প্রকার ব্যবহার করিক্নাছেগ । 
ইহা যে ভাবগোপন নহে, তাহা তাহার উদার ব্যবহারেই 
নিয়ত প্রকাশ পাইত। "পাপ ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা” ইহাতো 
সাধারণ কথা, বিশেষ ভাবে কেশবচঙ্জর ঈশ্বরের শত্রু কাছাকে 
বলিতে দেখী যাউক। “ধেখধানে বিষ্বাতা ঈশ্বর স্বহাস্তে ধর্ছা 
শ্থাপন করিতেছেন সেই স্থান বধার্থ বিধানভূমি। এই বিধান 
ভুল্ত লোকেরা ঈশ্বরের হস্ত ছারা পরিচালিত। ঈশ্বরে বিশ্বাস 
তাহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করে। দ্বয়, ভগবান্‌ ফহা করেন তাহা 
উ্হাদিগের ত্রিয়া। এই বিধান্ভূমির বহির্ভাগে যে হাল 
মনুষ্য আছে তাহারা ঈশ্বর এবং বিধানের শক্রু। এই বিধা- 
নের ভিতরে আমাদিগের শ্রহ্ধেয় এবং ভক্তিভাজন পরলোৰক- 
বাসী মহাত্বাগণ রহিয়াছেন। হিন্দৃধর্, গিহ্ছদি ধর্ম, ্রীষ্ট ধর্ম 
বৌদ্ধ ধর্ম এবং পৃথিবীর অন্তান্ত সমুদায় ধর্স এই বিধানের, 
অন্তর্গত। নুতিরাৎ যাহার! বাহিরে দাড়াইল তাহারা ঈধরেকক 
শক্র এবং কেবল শরীর ও ইক্ট্রিয়ের উপাসক।” এ স্থলে সকলেই 
দেখিতে পাইবেন, যে কথায় কেশব্চজ্ ঈশ্বরের শত্রু নির্দেশ 
করিয়াছেন মে কথা ধাহারা,ঈশ্বর ও ধর্পীরাণ সাহারা থে 
অন্প্রদদীয়ের হউন না কেন ্হাদি_ । পরশ করিতেছে না। 
বাহাতে নর দারী উপাসনা না কে ত্র তু করে, ব্রহ্ম দর্শন 
এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ না করে, অধিক ক্ষণ ক্রঙ্গধ্যান না করে. 
এরূপ যাহাদিগের চেষ্টা, এমন কি ইশ্বর ঘর্শন ও ঈশ্বরের বৃ 
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শ্রবণ যাহারা অসস্তিব মনে করে, ভগ্ডাম মনে করে, খুদ্ধিকে 
নেতা করিয়া আত্মকর্তৃত্বে কাধ্য করে, তাহারাই ব্রহ্ষের শক্রুরূপে 
নির্দেস্ট। এ্ররূপ ভাবাপন্ন লোকেরা যদি কোন ধর্মের নাসে 
পরিচয় দিয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করে তবে তাহারা! ঈশ্বরের 
বিশেষ শক্ররূপে নির্দিষ্ট হইবে, ইহাই বা ধিচিত্র কিঃ এই 
সকল ব্যক্তির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কেশবচাজন অন্মোদিত 
ছিল, মোহণ্মদ সমাগমের গুটিকষেক কথা শুনিলেই সকলে 
ধুঝিতে পারিবেন । "ইহারা নি্ুন ডাকাত, তোমার (ঈশ্বরের ) 
শর্রু জানিয়া আমরা ইছাদের বিকুদ্দ্ধ অন্ধ ধারণ করিব, ইহাদের 
কারীর ম্পর্শ করিব না, আক্কেল কাটিব।” "আয় ভাই মোহম্মদ 
আঅম্; শ্রান্তিখড়া নিযে আর)... আমরা তাহাদের শরীর ছেব 
না, তাহাদের মঙ্গলের জন্ত তাহাদের মন্দ ভাব কাটিব।” ঈশ্বর- 
বিরোধিগণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের মন্দভাব তাহাদের মন্দ 
বুদ্ধিকাটিবার জন্য কেশন্চন্র যদি সুতীক্ষ বাক্যাশ্ত চালনা করিম 
থাকেন, তজ্জন্য তীহার উদার প্রেমের ধন্মী কিছুমাত্র সঙ্কুচিত 
হইল) ইহা কে বলিবে? 

এখন দেখ! যাউক তাহার জীবনের তৃতীদ্র মুলত একাজআ্বতা, 
মধ্যে বিরোধিতা দোষ আছে কি না ৭ এই একাত্মতাই কেশব- 
চন্দের জীবনের বিশেষত্ব । এখানে যদি স্রৰিরোধিতা দোষ প্রকাশ 
পায়'তাহাহইলে বলিছে হইবে ভাহা র্মগ্জীবন নিষ্ষল হইয়াছে। 
তিনি সর্দসামঞ্জঙ্গের র্মত্টার? করি (ভন, এই সর্বসামগ্জস্ত একা- 
অ্বতামুলক ! পুথি বী্ যত বিধানং জাসিয়া ছে, মকলের সঙ্গে এবী- 
ভূত হইয়া যাওয়া এই একাত্মতাঁর প্রধান কাধ্য ; যোগী, ঝষি, কৃষণ, 
বুদ্ধ ঈশা মুষা প্রভৃতি সহকারে তাহাদের ধর্থে ও সত্যে এক . 


৪২. 
হইয়া যাওয়া, ইহাই তাহার প্রচারিগ এঁকাম্মতা। "হিশু ও. 
স্রিহদী ধর্মসন্থন্ধে ছুই প্রধান জাতির প্রতিনিধি কৃষ্ঃ *€ শ্রীইকে 
লক্ষ্য করিঘ্বা তিনি বলিতে পারেন, “বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও 
ম্ববিধান প্রবিষ্ট হইতেছে। ব্রীষ্টান হিন্দুতে পরম্পর আন্ত 
হইতেছে। কৃষ্ে শ্রষ্টে মিসন হইতেছে ।” কিন্তু কাধ্যকালে 
দেখিতে পাওনা যায় কৃষ্ণকে প্রেমধন্মের প্রথম প্রবর্তক বলিষা 
ভাহাকে সরাইয়া রাখিয্বাছেন, জরীষ্টকে লইয়া! যত বাড়াবাড়ী 
করিয়াছেন । তিনি জাতিতে হিন্দু হইয়া একজন বিজাতীয় লৌককে 
আনিয়া ধন্মরাজ্যে স্ধশ্রেষ্টপদ অর্পণ করিলেন ইহা এজাতি সহিবে 
কি প্রকারে % দেশের লোকের হুখে এই নিন্দা শুনিতে পাওয়া! ফ'য়. 
যে, কেশবচন্দ্র ্রীষ্টকে এত দূর বাঁড়াইয়াছেন যে, সমধ্ষধে ষদি 
সমুদায় ভারতবর্ষ ত্রীষ্টের শরণাপন্ন হয়, তাহাতে তাঁহার বিশেধ 
আহুলাদই হইবে। আর্স্মধন্মসমন্বর তিনি প্রচার করিলেন, কিন্ত 
এক ঈশাতে সমুদায় ধন্মের সমব্কয় দেখাইয়া আর সকল ধর্মকে 
কার্য তঃ অকর্মণ্য করিয়া ফেলিলেন। কেশবচত্্র কি বলেন নাই, 
প্যে স্বর্গরাজ্য কোন সম্াদায জানে না, কোন সপ্প্রদািক মত 
শিক্ষা দেয় না, যাহার মুলতত্ত ঈশ্বরকে ভালবাসা মাননবকে 
ভালবাসা, যাহ! সমুদাষ মানবজাতিকে এক জন মানুষে” এমন 
কি ঈশরপুজ যিশুধরীষ্টে এক করে, সেই স্বর্মরাজ্যে তাহারা 
(হিন্দু, বুদ্ধ, মুসলমান ) মিলিত হয়েন।” যিনি সকল ধন্ম, সকল 
খধি, সকল ধন্ম্রবর্তক, সবই্ধ ববৌক্ষ “এক করিবেন, তাহার 
মুখে ঈদৃশ কথা কি স্ববিরোধিতা প্রকাশ পরে নাছ দেশীয় 
তাবে উদ্দীপ্ত হইঘা' ডভিনি কেন কৃষেছতে অকলকে একীভূত ফরি- 
লেন নাগ কৃষের ভিতরে যোগসমুহের একতাসম্পা্দনের ষে 
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ভাব ছিল, তাহা লইক্া স্তাহাতে সকলকে একীভূত করা কি 
যুক্তিযুক্ত নয় এ বিনম পক্ষপাত কেন ইহা কি ইংরাজী 
শিক্ষার ফল নয় ?* লোগন্‌ ও উষ্টকে এক করিয়া লোগমে সকলকে 
এক করা অপেক্ষা পুরুষাবতার ও কৃষ্ণে সকলকে এক করিলে কি 
ক্ষতিছিল ৭ হিন্দুগণ অবশ্ঠ বলিবেন, কেশবচজ্রের ত্রীষ্টের প্রি 
বিষম পক্ষপাতই ঈদুশ অধুক্ত আচরণের হেতু । কেশবচঞ্জ আনন্দে 
ভূমিতে একাত্মতা স্থাপন করিলেন; ঈশাতে আনন্দ কোথায় ? 
আনন্দতোকৃষ্ণেতেই । এ দেশের সমুদায় ধর্ম যে আনদ্দে পর্ত্যবসন্ন! 
এ দেশের ধর্মের সঙ্গে অন্য দেশের মিশন করাই স্বাভাবিক; 
অপ্য দেশের ধর্মের সঙ্গে এ দেশের ধর্মের মিসন করাইয়া লই- 
বার কোন কারণ নাই। অবশ্য কারণ আছে, অন্যথা কেশবচঙ্জ 
ঈশাতে সকলের একতা সাধন করিতে যত করিতেন না। ঈশ্বর 
পিতা, মানব পুজ, পিতা পুজ্রের একত্ব পরমধশ্ন! মানুষকে 
মানুষ না রাখিলে, ঈশ্বরে ও মাচুষে যোগ কখনও পিক্ধ হইতে 
পারে না। চিন্তবৃস্তির নিরোধ মুলযোগ নয়, যোগ ছুই বস্তর 
একত্বসম্পাদন। এক মানবে সমুদায় মানবঙ্গাতিকে এক করিয়া 
ঈশ্বর সহ সেই মানবের যোগসম্পাদন নবীন যোগের প্রণালী । 
হিলুগণের মধ্যে মানব বিলুপ্ু, কোথাও মানব বা ঈশ্বরতনয়ের 
স্থির্তি নাই। কৃষ্ণ ঈশ্বরতনয় নহেন ন্বরং ঈশ্বর । এ দেশের যত 
অবতার, সকলেই ঈশ্বরের অবতার, ঈশ্বরতনয়ের অবতার নহেন। 
জ্ীচেতন্ত আপনাকে ভক্ুতাঁর দয়া ব্যক্ত করিলেন, কিন্ত 
উহ? এ দেশের ভাবশ্দি-রাধী জন্ত তাহার শিষ্যগণ স্টাহাকে ঈশ্বরা- 
বতার করিয়া স্থাপন করিলেন, এখন এত দূর হইয়াছে যে, 
আনেক গৌড়ীত্ন বৈধব চৈতস্তের নিকটে নিবেদিত অনদ্থারা 
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কুষ্ধের ভোগ দিয়া থাকেন। হাবণটপ্রম্পন্সার বাহ্বাস্ষোট করি 
খলিন়াছেন, এখন বিজ্ঞান সর্বগতত্ব (11010972005 ) প্রচার 
করিতে ছন। কিন্ত এ দেশে এ ভাব একেবারে মজ্জাগত। ই'হায়া 
থে পদার্থ ধরেন তাহাতেই ত্রক্গদর্শন করেন, এত দূর যে ব্রহ্ম 
দর্শলে সে পদার্থ বিলীন হইয়া যায়। য়িহুদিগণের ঈশ্বর অর্ধ 
তীত (:1017509190017(91) ; এই সর্বাতীতত্বের প্রাধান্য জন্য ঈশা 
যোগী হইয়াণ্ড অপরকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে ন্থরগস্থ পিতা” 
বলিতেন। হিন্দ ষে ব্যক্তিতে ব্রঙ্গাবির্তাব অনুভব করেন সে 
ব্যক্তিই ব্রহ্ম হইয়া যান, সেখানে আর এই জীব এই ব্রহ্ম এরূপ 
ভেদ থাকে না। ঈশ। ষোগের একত্ব নিষুত অনুভব করিতেন 
সতা, কিন্তু পিতা ও পুত্র এ তা তাহাতে বিলুপ্ত হইত ন।। 
"আমি এবং আমার পিতা এক” এ কথা বলিষা তিনি যোগের 
একত্‌ ব্যক্ত করিলেন বটে, কিন্ত আমিও আমার পিতা” এ ভেদ 
কিন্ত তখনও উহাতে অন্হিত হত্ব নাই। “আমি এবং আমার 
পিতা এক” এ কথ। শুনিপ্বা যিহদিগণ এই বলিয়। তাহাকে অপ-. 
রাধী করিল খে, তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিলেন | তিনি তাহা- 
পিগকে ম্পই বুধ ইব। দিলেন, আমি বলিলাম আমি ঈশ্বর পুত্র? | 
আপনার জীবত্ব রক্ষা করিঝা যোগের একত্ব ঈশাই আপনার 
জীবনে দেখাইম্বাছেন। কুষ্ক প্রভৃতি যতঅবতার এ দেশে হইয়া 
গিনাছেন সকলেই ঈশ্বরাদেতার; কেহ. পুত্রাবতার নছেন। 
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পুররীবপ্তার না হুইলে সকল মানবকে এক মানবে এক করা ঘাইত্ডে 
পারে না। ঈশা ভিন্ন কিখানের ইতিহাসে আর কেহ ধখন আপ- 
নাতে মানব অন্ষু্ণ রাতিয়। সমুদাক় মানবের সহিত একতু এরৎ 
ঈশ্বরের সহিত একত্ব খোষণ! করেব নাই, তখন তাদৃশ একত ষাধ” 
নের উপায় তিনি ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না। কেশব 
চন্দ বিধানের ইতিহাসে বিধাতার লীলা ঘখাযখ পাঠ করিতেন । 
বিধাতা ধাহাকে দিয়া যাহা নিপ্পন্ন করিয়াছেন, সে বিষয়ের জন্য 
রেশন্চন্্র তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা না করিলে তিনি 
ঈত্বরের অভিপ্রায় অতিক্রম করিতেন, সুতরাৎ কেশবচন্্র এক 
ঈশ্বতে ব৷ ঈশ্বরপুত্রে সমুদয় মানবতনয়গণের একত্ব সাধন 
করিয়া স্ববিরোধিতার দোষে নিপতিত হল নাই বরৎ ইহাতে হ্বু-অবি- 
রোধিতাই প্রকাশ পাইফাছে। কেশবচজ্দ্র কোন মানবকে দয়ং 
ক্মব্তীর্ণ ঈশ্বর বলিতেন না, সকলকেই ঈশ্বরতনধয বলিতেন, 
হুতরাৎ তিনি তনয়ত্থে তাহাদের একতু সাধন করিবেন, ইহা 
নিতান্ত স্বাভাবিক । 

.. স্বাধীনতা, সমতা ও একাত্মতা, এই তিন মুলতবব কেশবচজ্রের 
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ভীবনে স্ববিরোধিতাক্বোষদুষ্ট নহে, হুন্দর অবিরোধিভাঁবে অবস্থিত, 
মনে হয় এতক্ষণ যাহ! বলা হইল তাহাতে একপ্রকার প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । কেশবচজ্রের জীবনে এই সকল যুলতর্ত উহাদের বিপ- 
রীত মূলতত্ব সহ অবিরোধিভাবে মিলিত হইদ্বাছে ইহা প্রতিপন্ন 
করিয়া আমাদের গ্যায় ব্যভিগণের কি লাভ আমাদের জীবনে 
খদি স্বাধীনতা ও অধীনতার মিলন ন' হয়, বৈষম্যে সাম্য প্রকাশ 
না পায়, এক্ষেতে সকলের একাত্মতা সাধিত না হয়, তাহ! হইলে 
এত ক্ষণ নিষ্ষল আলোচনায় বৃথা সময়ক্ষেপ হইল । আমরা বিবেকী 
হইয়া স্বাধীন হইব, প্রেমিক হইয়া অধীন হইব, রিপুগণের 
নিকটে আমরা কোন দিন আল্মাদের মন্তক প্রণত করিব কনা, 
কিন্তু ঈশ্বরতনয়গণের নিকটে আমাদের মস্তক চির অবনত রাখিব 
আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়। 
কতীর্থ হইব, কিন্ত যে বিষয়ে আমরা প্রত্যাদেশ পাইলাম না, 
অপরে সে বিষষ্বে প্রত্যাদদেশ পাইলেন বলিষা অশুযাপরবশ 
হইব না, বরং তাহাদের প্রভ্যাদেশের ফলতোগের জন্য তাহা 
দের নিকটে প্রণত হইয়া উহা! গ্রহণ করিব, অধি-সৃ সর্বদা 
তজ্জন্ত শ্রদ্ধা সশ্রম হ্দয়ে পোষণ করিব, কোন ভাই বা ভণিনীকে 
হুদয়ের বাহিরে রাখিব না, প্রাথমন্দিরে প্রাণেশ্বরের চরণ- 
তলে ত্বাহাদের সকলকে একপুত্র এককন্তারুপে মিলিত সর্বদা 
দ্বেখিব ও সকলের স্‌ এক হঈ, যাইব । কেশবচন্দ্রের 
জীবনের মুলতত্বগুলি যদ্দিৎ আমাদের জীবনে প্রকাশ না পায়, 
এবং উহার সুন্দর অবিরোধী ভাব প্রকাশ না করে, তাহা 
হুইলে তাহার জীবন আমাদের সম্বন্ধে বিফল হইল) তাহার 
জীবনের তত্ব আলোচনা করিতে গিয়া যদি আমরা কেবল বি্মক্-. 
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রসে মগ্গ হই, কি অুর্ত জীবন ভগবান্‌ এ ঘুগে কেশবচক্্ে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন বর্মিয়া তাহাকে ধন্ত বাদ দি, তাহা হইলেই 
কি আমাদের নিকটে ঈপ্বর যাহা চান তাহা নিষ্পন্ন হই লু 
অতএব আহ্‌ন আমরা সকলে কেশব্চল্প যে ভাবের ভাবুক 
ছিলেন দেই ভাবে ভাবুক হই, যে ঈশ্বরকে তিনি প্রাণের 
সর্বস্ব করিষাছিলেন, দেই ঈশ্বরকে আমাদের প্রাণের জ্্বস্ক 
করি। কেশবচন্দ্র কিছু নিজ গুণে অস্ভুত জীবন.লাভ্‌ করেন নাই, 
ঈশ্বরের ততৎসন্বন্ষে ষে বিশেষ অভিপ্রায় ছিল সেই অভিপ্রায় 
ঘ্বন্সরণপূর্র্বক তিনি ঈশ্বর হইতে তাদশ জীবন লাভ করিয়া- 
ছিলেন। আমাদের জসন্বন্ধে আমাদের ইরশ্বরের অভিপ্রায় কি 
তাহা বুঝিয়া যদি আমর! তাহার অনুসরণ করি, নিশ্চয় আমর 
কেশবলীবনানুরূপ জীবন লাত করিয়া কৃতার্থ হইব। যদ্দি 
খামাদের ন্তায় ব্যক্তিগণের জীবনে এ ব্যাপার সিদ্ধ না হয়, 
তাহা হইলে বিধান পৃথিবীতে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? 
কৃপময ঈশ্বর কুপা করুন, আমাদের প্রতিজনের জীবনের স্ববিরো" 
ধিতা দো, সু-অবিবোধিতাঘ্ধ পরিণত হউক। 


